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কিন 


বুদ্ধি_বিবেক, আমি তোমানথ আদর করি । উদ টো খা রি 
গুঁমি আমার বংশের ভূষথ। প্রাচীনগণ তোমায় মদসদ্ধি বলিয়া থাকেন। তাই 
বুঝিয়াছি, তুমি ও আমি একরংশজাত 1 তোমায় আমি মানিতে পারি, কিন্তু 
বল আমি বিজ্ঞানকে মানিব কেন? বিজ্ঞান বাহিরের সামী, ভুমি অস্তরের 
সামগ্রী। বাহিরের ব্যক্তিকে আপনার বলিয়াগ্রহণ কি বুদ্ধির কার্য্য? তুমি, 
আমার নিকটে বিজ্ঞানের কথা তূণিও না, আমি চিরদিন তোমায় আদর করিয়া 
চলিব। 

বিৰেক--বিজ্ঞানকে অনাদর করিয়া তুমি আমায় আদর করিবে, এ ক 
আমি সায় দিতে পারি না। আমি ও বিজ্ঞান কি ভিগ্ন? একেরই ছুই দিক__. 
বিৰেক ও বিজ্ঞান। যেখানে ভিতর আছে, ফেখানেই বাহির আছে, ভিতর 
বাহির লইয়া সমূদ্ায়। আমার তুমি ভিতরের লোক বলিয়া আদর করিলে, 
আর বিজ্ঞানকে বাহিরের লোক বলিয়া অনাদর করিলে, এতে তুমি স্-বু্ধি ন&, 
কুবৃদ্ধি ইহাই প্রকাশ পাইল । যদি তুমি স্ববৃদ্ধি মতি হইতে চাও, তাহা হইন্গে 
কমাতে ও বিজ্ঞানে কোন কালে পৃথক্‌ করিও না। তোমার নিকটে. তোমার 
 ইষটদ্বেবতার কথা আমার ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া সমানে আইসে, আমাদের 
ছুহ্ধনের একআনকে অনাদর করিলে জানিও তুমি হহাহদে পড়িবে, এবং তোমার 
দুর্গতির অবধি থাকি বে ন1। ছুর্গতি কি জান? ঈশ্বর কইতে বিচ্যুতি ॥ 





ভি. রথ । 


বদি শু বাডীহিতেছে ইহা আমার ভাগ লারিল না। দেখ. 
পূর্বের যত কযা তোমার কথা গুনিয়া প্রাণ পর্ধাস্ত দিয়াছেন, কিন্ত 





বল বিজ্ঞানতো। তেমন করিয়া কিছু বলে না) কেবল সম্ভাবনা দেখায় । যাহা 
সম্ভাবন। তাহা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, সুতরাং তাহার উপরে আবার 
একটা নির্ভর কি? তুমি বল আর আমি শুনি, বিন্তীনকে দিয়] কি প্রয়োজন ? 
বিজ্ঞান রোগ ও বিপদের সময় যতটুকু সাহাধা করিতে পারে গ্রহণ করিব; 
জীবনের বিষয়সন্থন্ধে তুমি আর-্সামি। ্ 
বিবেক__-তৌমার মুলেই ভুল। ইতিহাস তুমি ভাল করিয়া পড় নাই, 
হম কর নাই, তাই তুমি সুবুদ্ধি না হইয়া কুবুদ্ধি হইয়াছ। আমার কথা 
শুনিয়া ধর্তের জন্য ধাহারা প্রাণ দিয়াছেন, স্বর্গে তাহার? গৌরবান্বিত হইয়াছেন ? 
কিন্তু আমার নামের দোহাই দিয়া ধাহারা শত শত লোককে আগুনে পুড়াইয়া- 
ছেন, বিবিধ উপায়ে প্রাণে বধ করিয়াছেন, তাহারাও কি তাহাতে নিরাপরাধী 
বলিম্ম। গণ্য ? আমীর অন্য দিক্‌ বিজ্ঞানের প্রতি যদি তীহাদের আদর খাকিত, 
তা হইলেখনজ নিজ নীচ বাঁসনার কুহকে পড়িয়। কথন সেই বাসনাকে তাহারা 
আমার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতেন না। তুমি যদি বিজ্ঞানের প্রতি অনাদর 
কর, তোমারও সেই দশা হইবে । বিজ্ঞান সম্ভাবনার কথা বলে, অতএ 
তত্প্রতি কেন আদর করিব? ইহা! কুবুদ্ধিপ্ররোচিত কথা । বিজ্ঞান সেই কল 
সম্ভাবনা বলে, যে স্থলে কতকগুলি অবস্থাধীনে কতকগুলি কার্ধ্য হয়। যেমন 
কতকগুলি রোগ এমন আছে, যাহারা সম্তাবনাবূপে দেহে বিদ্যমান থাকে । সেই 
সম্ভাবনা কতকগুলি অবগ্থীর অধীনে প্রস্ফুটিত হয় এবং কতকগুলি অবস্থাধীনে 
প্রস্ফুটিত হইতে পারে না, সম্ভাবনীমাত্রে থাকিয়া যায়। তুমি বিজ্ঞানের কথায় 
সাবধান হইয়া নিয়ত আপনাকে শেষোক্ত অবস্থাধীনে রাখিলে তোমাতে সে রোগ 
প্রকাশ হইতে না পাইয়া কালে সমূলে বিনষ্ট হইয়া! যাইবে। আর কতকগুলি 
রোগ আছে, যাহা তোমাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ না পাইলেও তোমার সন্তান সম্তৃতিতে, 
তাহাদের সম্তানসস্ততিভে গ্রকাশ পাইবে। এক্সপন্থলে বিজ্ঞান নিশ্চয়াশ্বুক কথ। 
খলে। যেখানে বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক কথা বলে সেখানে তাহার নিকট অবন্ত- 
মস্তক হইতে কইবে, এবং যেখানে সম্ভাবনার কথা বলে স্থানে তাহার নির্দিষ্ট 







নিশ্যায়র কথা উজঞাই ঈশ্বরের বা, ক এ 
ঈখরকে না মানা রি কথা।  .. 
কট ঃ 

বুধ তেরি ও বিজ্ঞানের যে দ্ধ রি মে সম্বন্ধ যে াসতবিকটি ১5 
সত্য তাহাতে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। সাধারণ লোকে বিজ্ঞানবিষন্ে 
অনভিজ্ঞ। তাহারা বিজ্ঞানের স্থলে “অদৃষ্টকে” স্থাপন করে। অনুষ্টকে কেহ 
রলে কপাল, কেহ বলে ৭৪৮, | ৭885, এই শব'টির হাত বড় বড় পণ্ডিতেরাও 
এড়াইতে পারেন নাই, অতএব এ মন্বন্ধে প্রকৃত তত্ব জানিবার আমার 
অভিলাষ । ৃ 

বিবেক-_অনৃষ্ট শব্দটি যর্দিও এক দিকে নির্দোষ, কেন না ভবিষাতে কি. 
হইবে মানব তাহা জানে না, তথাপি এরূপ শব্ষ ব্যবহারে *বিলক্ষণ দোষের 
সম্ভাবন! আছে। যাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাহার! “অদৃষ্ট” “কপাল” 45৫৭: 
ইত্যাদি শব্ধ ব্যবহার করে। মন্ুষ্যের নিজ শক্তির অতীত কোন এক শন্কি 
কর্তৃক তাহার বর্তমান ও ভাবী জীবন নিয়মিত হইতেছে, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী 
সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হয়, কেন না ইহার তুল্য নিত্যপ্রতাক্ষ বিষয় আর 
কিছুই নাই। যাহা প্রতাক্ষ তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কারণ নির্দেশ 
করিতে গিয়া লোকে আপনার, মনের মত একটা! কারণ নির্দেশ করে। মনে 
কর, এক জন কুসংস্কারাপন্ন লোকের বাড়ীতে এক দিন সায়ংকালে একটী কাল 
বিড়াল প্রবেশ করিয়াছিল। সেই রাত্রেই সেই ব্যক্তির একটি ছোট ছেলের জবর 
হইল, এবং ছু তিন দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। জ্ঞানী বাক্তি সেই 
বিড়ালকে বালকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্থির করিবেন না, কিন্তু সাংঘাতিক 
জবরবিশেষকে কারণ নিদ্ধারণ করিবেন ; কিন্তু সেই কুসংস্কারাপন্ন বাক্কির মনে 
সেই কাঁল বিড়ালের সঙ্গে নিজ পত্রের মৃত্যু সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে সেই 
বিড়ালকেই পুত্রের মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দেশ করিবে। তাহার মতে সে বিড়াল 
তো বিড়াল নয়, ছ্রস্ত ডাইন সেই বেশে ঘোর সন্ধ্যার সময়ে তাহার বাড়ীতে 
প্রবেশ করিয়াছিল। ভিজ্ঞাসা কর, সে নির্বন্ধদহকারে €সই বিড়ালকেই মৃত্যুর 
কারণ বলিবে। এক সনয়ে ইউরোপে বড় বড় বিস্বান্‌ পথ ছি এইরপ 





চা 





বাতির? ৃ 
| বিখাল করিজেল, ুতযাং তুমি ইহাতে আঁচ হইও না বে, বড়বড় নখ 
রর কষ কপাল বা 48৮ মানেন। অনৃষট, কপাল বা 45, কারণ নহে স্বয়ং 
ঈশ্বরই কারণ) ইহা বুষিলে আর কোন কুসংস্কার থাকিতে পারে না। 
বুদ্ধি_ঈশ্ব়কে কারণ জানিলেই কি মানুষ কুঙ্-স্কারের হাত এড়াইত্কে 
পারে % মুদলমানেরা কপালে বিশ্বাস. করা অধম মনে করে, কিন্তু তাহারা 
ঈশ্বরকে কপালের স্থানে এমনই করিয়া! বসাইয়াছে যে, তাহাতে তাহারা যাহা 
তাহ। একটা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত। 
বিবেক-_ঘত দিন পর্যাস্ত আমার ও বিজ্ঞানের রাজা মানবসমাজে প্রতিষ্টিত 
না হইতেছে, তত দিন এ সম্বন্ধে কুসংস্কার কিছুতেই যাইবার নহে । আঁমি ও 
বিজ্ঞান মানবজ্জীতির নিকটে ঈশ্বকের ইচ্ছা ও অভিপ্রান্গ জ্ঞাপন করি। আমরা 
যে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি, তদনুসারে চলিয়া মানুষ ভবিষ্যতের বিষয়ে 
নিশ্চিন্ত থাকিবে, ইহাই তাহার পক্ষে ঈশ্বরের ব্যবস্থা ৷ সে ব্যবস্থার প্রতি 
দুক্পাত না করিয়া মনের মত কোন একটা কিছু স্থির করিয়া লইয়া, আমার ও 
বিজ্ঞানের বিপক্ষে সাহসিকতা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে মহাবিপদের কারণ, 
কেন না ইহাতে অধর ও বিপদ উভয়ই ঘটে। যাহার! আমার ও বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্তের উপরে দৃঢ় আস্থাবান, তাহারা জানে ঈশ্বর সর্বদা তাহাদের সঙ্গে 
আছেন, সুতরাং তাহাদের কিছুতেই ভীত হইবার কারণ নাই। যাহারা আমা , 
ও বিজ্ঞানকে ছাড়িয়া “অদৃষ্ট” "কপাল+ বা ৭815 মানিয়া চলে, তার 
 সান্নার স্থল নাই। ইউরোপে প্রসিদ্ধনামা সোপনহিয়র 4৭1৮» মানিতেন। 
সাচার নিকটে মানবজীবন এতই ভারধহ ছিল যে, তাহার মতে আয্মত্যাই 
একমাত্র দুঃখ হইতে নিঙ্ষুতির উপায় । ঈশ্বরে অবিশ্বাস দেখ কি প্রকার কুমতে 
ও পাপে লোককে নিক্ষেপ করে। সাক্ষাৎসন্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় 
জানিবার উপায়ের প্রতি উপেক্ষা করিলে, এইরূপ দুর্দীশ! ঘটিবে না৷ তো আর কি 


হইাবে। 


বিবেক ঈশ্বরবাণী এবং শান্তা) 

বুদ্দি--বি.বেক, তুমি ঈশ্বরের বাণী, এ বিষয়ে পণ্ডিতের নির্ষিবাদ নহেন। 
অন্তাস্থ মনোবুস্তি যেরূপ, তুমিও সেইরূপ একটী মনোবৃত্তি, অন্যান্য মনোবুত্তি 
ৰেন্দপ ক্রমে বিবিধ অবস্থাবীনে প্রশ্ষুটিত হয়, ভুমিও সেই প্রকার প্রস্ফুটিত হও না 





আহি রাখিনি বন টব কার্য করিলে স্তারে খাছিরে একটা সুপ. 
জ্বলা উপস্থিত হয়, জনদমান্ রক্ষা পায়, প্রতিব্যক্তিও- তাহাতে. কের কাগী।... 
হইয়া খাকে। তুমি জয়ের রূপান্তরমাত্র। তোমাকে ধশ্াভন্ব বলিলে কিছ 
ক্ষতি নাই 1. 
বিবেক-_পশ্ডিতেরা যাহা! বলেন, তাহার বিবার দিবার বউ? 
এক অথণ্ড সত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ দেখিয়া তাহারা এক এক জন এক এক কথা 
বলেন, সুতরাং তাহাদের কথা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়; কিন্ত সব 
কথাগুলি একত্র করিয়া অস্তরের আলোক তাহার উপরে ফেল, দেখিবে তাহাদের 
ভিন্নতা দূর হইয়া! একত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যান্য মনোবৃত্তির স্ায় আমি 
একটী মনোবৃতি, তাহাদের প্রশ্ফুটাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ্রশ্দুচিত হই, একথা 
বলিবার তাহাদের অধিকার আছে। চক্ষুর গ্রহণশক্তি যত বদ্ধিত্ হর তত 
আলোক প্রকাশ পার। আলোকের প্রকাশ যখন চক্ষুর গ্রহণশক্কির উপরে 
(নর্ভর করে, তখন একথা বলায় কিছু ক্ষতি নাই আমি আত্মার দৃষ্টিশক্তি । 
আত্মার উন্নতির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি বাঁড়িবে এবং জ্ঞানহূর্যা ঈশ্বর হইতে আলোক 
গ্রহণও ক্রমশঃ সমধিক হইতে থাকিবে, ইহা তো স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি কিছুই 
নহে, সেই শক্তি দ্বারা যাহা গৃহীত হইয়! থাকে তাহাই সত্য, তাহাই গ্রহণীয়। 
আমি যদি ঈশ্বরের আলোকগ্রহণার্থ দৃষ্টি হই, তাহাতে আমিও থর্ব্ব হইলাম না, 
যিনি আলোক গ্রহণ করিয! তাহার সম্মান করিলেন তিনিও খর্ব হইলেন না। 
আমি কিছুই নই, সেই আলোকই সত্য, এবং সেই আলোকের জন্যই আমার 
আদর। আমি বাণী নই, বাণী আম! হইতে স্বতন্ত্র এ বিচার বৃথা, কেন না সেই 
বানী বিনা আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যখন কেহ অবধারণ করিতে পারেন না, সেই 
বাণী ঘারা আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাকে লোকে যখন বৃত্তি বলে, তখন 
বাণীই সর্বেসর্ধা হইলেন, আমি কিছুই হইলাম না, এরূপ অবস্থায় আমার দাম 
না করিয়া বাণীর নাম উল্লেখ করাতে কখন সত্য অতিক্রম করা হইতেছে নাঁ। 
বস্ততঃ জানিও ঈশ্বরের বাঁণীনিরপেক্ষ আমার অস্তিত্ব নাই। আমি ভয়ের ববপান্তর, 
মাত্র, আমি ধর্মভয় একথা বলাতে আমাকে কিছু অধঃকরণ কর! . হইতেছে না। 
আমি শাস্তা হইগ্া শাসন করি; সুতরাং আমার কথায় ভয় উতপক্স'হইবেই ।' সেই: 













ৃ হত আঁর দোয় রি পল ইক নয 
০ ক 
ৃ কা লি বললে তা সা বা নিলাম কিন্তু বংশামু- 
ক্রমে মানুষের যে প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই সংস্কারুন্ুসারে ভন়্ উপস্থিত হয় 
এক বিলে লা মার এরা প্রথা বিরহ? 48৮ 
বিবেক _আমি তৌমায় বলিয়াছি, ক্রমে গ্রহণ করিবার সামা বাড়ে, 
তত মান্ষ আলোক গ্রহণ করিতে পারে। একথা বলাতেই তোমায় বুঝিতে 
হুইতেছে যে, মানুষের পৃথিবীতে প্রথম প্রবেশ হইতে আজ পর্ধান্ত তাহার যতদুর 
উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলোকগ্রহণসাম্থ্যও বাড়িয়াছে। 
প্রতোক মানবশিশুকে নূতন করিয়া আলোকগ্রহণসামর্থ্য বাড়াইতে হইলে 
মানবসমাজ কোন কালে উন্নত হুইতে পারিত না, অতএব পূর্বরবংশ যতদুর উন্নত 
হইয়াছে, সেই ইত নূতনতর শক্তি বাড়ান ক্রমোন্নতির নিয়ম। এ নিরষ 
ঈশ্বরগ্রতিষ্িত। স্থৃতরাং পূর্ববর্তী ব্যক্তিগণের ধর্মভয় পরবর্তী ব্যক্তিগণেতে 


_ সংক্রামিত হইলে অণুমাত্র দোষ পড়িতেছে না, এবং তাহাতে আমার প্রাধান্যের ও 
.. কিছু ক্ষতি হইতেছে না। 








ধন। 

.: বুদ্ধি--বিবেক, এ সংসারে ধনের আদর, ধনাগমের উপায় বিদ্যার আদর 
যত, তত তোমার আদর দেখিতে পাই না। স্বর্গের জন্ত তুমি প্রয়োজন হুইতে 
পার,কিস্ত সংসারের জন্য ধন ও ধনাগমের উপায়স্থর্ূপ রিদ্যা যখন নিতান্ত 
প্রয়োজন, তখন সংসারী লোকেরা এ সন্ধে যে বড় ভুল করে তাহা মনে হয় না.। 

তোমার এ সম্বন্ধে মত কি? র 
বিবেক_-আমার অভিধানে সংসার ও স্বর্গ, এ দুই ভিন্ন নহে; মাহাতে 
র্গলাত, তাহাতেই সংসারে সুখলাভ অনিবাধ্য। বর্গ ও স্থুখ এ ছুই একপর্্যার 
শব্দ যদি ধনে বাস্তবিক সুখ হয়, তবে ধন স্বর্গলাভের উপার অবশ্ মানিতে 
হুইবে। ধন অচল সামগ্রী, তাঁহার আপনার কোন সামর্থ্য নাই। যে ব্যন্কি 
ধনের ব্যবহার করে, তাহার চরিত্র ধন হইতে দুখ বাঁ ছুঃখ উভম্মই উৎপাদন 
করিয়া লয়। ধন অচল ও অসমর্থ, এজন্য আমি ধনকে ভাল বা মন্দ কিছুই 
বলি না... যদুশ চরিত্রবান বযিকসহাতে ধন পড়ে, তদসথারে ধন মন্দ বা ভাল 


নী. 


বঁড়ইবার পক্ষে সহার এই নার । করিও শোকের হাতে মাধিক ইন 'খাঁকিপো 
ধন দ্বারা কুচরিত্রতার উপযোগী নীচ বিষন্ন সকল সহজে সে'নিজের আরে * 
আনিতে পারে, এজন্ত শী শীপ্ব তাহার আত্মবিনাশের পথ খুলিয়া যায়, ইহাতে 
ধনের দৌষ কি? সেই ধন সচ্চরিত্র বিরেকী বাক্তির হাতে পড়ক, দেখিবে -. 
তন্থারা জনসমাজের প্রভূত উপকার, হবে, এবং সঙ্চরিত্র বিবেকী বাক্তি ধনের 
্রককত ব্যাবহার করিয়া আরও সাধু উন্নতচরির হইবেন ধনকরী বিদ্যাও ধনের 
তায় চরিরবান ও অচরিত্রবান, বার্কুর হাতে পড়িয়া ভাল বা মন্দের সহায়তা 
করিয়। থাকে । 

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে এই বুঝিলাম যে সাধু ও উদর হবার 
জন্যও ধনের প্রয়োজন । : নির্ধন দরিদ্র ব্যক্তি নিজের জীবিকার জন্য সদা উদ্দিন, 
সুতরাং আত্মার উন্নতিসাধনে তাহার অবকাঁশ কোথায়? সতোম! অপেক্ষা 
পৃথিবীতে ধনের আদর তবে ঠিকই । 

বিবেক । দেখ, আমি যাহা বলিলাম, তুমি তাহার বিপরীত বিকাল 
আমি বলিলাম, বিবেক লরি বডির হাতে বন পাল ধনের উন ছা 
তাহার সাধুত্ব ও উপ্নতচরিত্রত্ব আরও বাড়ে, তুমি বলিলে ধন দ্বারা বিবেকিব ও 
উন্নতচরিত্রত্ব হয়। ধনাগমের পূর্ব হইতে !যে ব্যক্তি বিবেকী ও সঙ্চরি্র 
তাহার হাতে ধন আসিলে সে সাধু ও সঙ্চরিত্র হইবে কি প্রকারে ? ধনের দ্বারা 
প্রবৃত্তি বাসনা চরিতার্থ করিবার সহজ উপায় হয়, সুতরাং যে ব্য প্রথম হইতে 
বিবেকী সচ্চরিত্র নয়, ধন দ্বারা তাহার চরিত্রের হীনতা উপস্থিত হইবারই বিলক্ষণ : 
সম্তাবনা। দরিদ্রের অন্চিন্তায় আস্ত্ার উন্নতিসাধনে অবকাশ নাই, একর 
মনে করা তোমার বিষম ভ্রম। অনেক ধনসম্পন্ন বাক্কি ইচ্ছাপূর্বরক দরিদ্রতী : 
আলিঙ্গন করিক্লা চরিস্থে ও সাধুত্বে সর্কবোপরি স্থান গ্রহণ করিয়াছেন ইহা কি 
তুমি অবগত নহ? ফল কথা এই, বাহিরের অবস্থা কিছুই নয়, মানুষের দিজ 
চরিত্রই তাহার সুখ ও ছুঃখের কারণ। সর্বাগ্রে চরিজ্রধান্‌ হওরা প্রয়োজন, 
চরিত্রবান হইলে আর সকলই সহজে হস্তগত হইবে । চরিত্রের বলে অতি 
দীনও উচ্চ অবস্থার আরোহণ করে, চরিত্রের হীনতায় অতি উচ্চপদস্থ বাক্তিও 
অনন/দিনের মধ্যে অতি হীনাবস্থ হইয়া পড়ে) পৃথিবীতে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত 
টক্ষের সঙ্গুথে রহিগ্াছে। চরিত্রের মূল আমি, ইহা ধখন 08 তখন « 














চি ৃ তন 


ও খর অধিক জীদরের বিষয় ধা আমি অধিক "আদরের পাত্র, ইছা জদয়ক্মম করিতে 
আর তোযার কোন বাধা থাকিবে না। 
রি র লান্ত্র। 
 বুক্ধি। বিষেক, ভুমি আর এক দিন যাহা বলিল তাহাতে প্রাচীনকালে 
শান্কে বিঙ্বাস ঘে প্রকার ছিল তাহাই আসিয়া দীড়াইল। প্রাচীন ধর্শশাস্্সকল 
মানুষের রচিত লহে ঈশ্বররচিত, এ বিশ্বাস তো আর একালের কাহারও নাই। 
তুমি কি মনে কর আবার সেই বিশ্বাস ঘুরিয আসিবে ? 
বিবেক। বিশ্বাস বুরিয়্া আসা কিছু অসম্ভব নহে। আনেকে প্রথমতঃ 
ঘোর সংশরী থাকিয়া শেষক।লে এমন ঘোর কুসংস্কারী হইয়া পড়ে যে, এমন কিছু 
নাই, যা! তাহার! বিশ্বাস করে না। মানুষ অতি ছুর্বলচিন্ত, কখন তাহার 
চিত্তের দৌর্ববণা কোন অধুক্ত সংস্কারে লইয়া তাহাকে ফেলিবে কেহ তাহা জানে 
লাঁ। যদ্দি সে সকল বাক্তি আমার কথায় কাঁন দিত, তাহা হইলে তাহাদের এ 
ব্পিদ্দে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহারা যে বিষয়মদে মত্ত, তাহার 
কিআর আমার কথায় কর্ণপাত করিবে? একটু সংসারের আমোদ প্রমোদ 
বাড়িলেই আমি, অনাদৃত হই। আমার কথায় কর্ণপাত্ত কর! তো দূৰের কথা, 
আমার কথাই আর তাহাদের শ্ররণ থাকে না । শাস্ত্র বলিয়। কিছু নাই, এ কথ 
ভূমি মনে করিতেছ কেন ? যেখানে শান্তা আছেন, সেখানেই শাস্ত্র আছে । তবে 
ক্আমি যে শাস্ত্র ও শান্তার কথ! বলিতেছি, তাহা মৃত নহে নিত্যবিগ্যমান। পূর্বতন 
কালে শান্তা যে সকল কথা বলিয়াছেন দে সকল শাস্ত্র হইয়া গিয়াছে, ইহার অর্থ 
ইহা নহে যে, সেগুলি গ্রহণ করিভে গিক্া শান্তার মুখে আর নৃতন করিয়া সনিয়া 
লইতে হইবে না । “যদি তুমি নৃতন্ন করিয়া গুনিয়! না লও, তোমার জীবনে সে 
সকলের উপযোগিতা আছে কি ন! তুমি ফি প্রকারে বুবিবে ? 
বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে পুরাতনের উপরে কোন আফরই রহিল 
মা, কেবলই নৃতনের উপরে আদর। | 
বিবেক । ঈশ্বরের বাজো বল কিছু কি পূরাতন আছে ? তুমি যাহা নিতান্ত 
পুরাতন মনে করিতেছ, তাছাও পুরাতন নহে !নত্য নূতন হইতেছে । প্রতি 
ব্যক্তি আপনার দেহ পুত্রাতন বলিয়া মনে কৰিতেছে, কিন্ত তাহার! জানে না ষে 
. উহা নিত্য নৃতন ভষ্টতেছে। এক অধিষ্টিত পৃথিবী কত পুরাতন, কিন্ত প্রতিদিন 





তাহার এমনই পরিবর্তন হইতেছে যে, কল্যকাঁর পৃথির্বী অস্ঠকাঁর় লহে।, 
আকাশগ্থ অগণ্য নক্ষত্র কি পুরাতন! প্রতিদিন চক্ষুর নিকটে একই প্রকারে, 
প্রকাশমান। , যদি তোদার গভীর বিজ্ঞানদৃষ্টি জন্মায়, তুমি দেখিতে পাইবে, দে; ৃ 
নক্ষত্র আর এ নক্ষত্র নঙ্চে। বাহিরে আকার-সপ্লিবেশ এক প্রকার থাকিতে 
পারে, এক প্রকার থাকে বণিরা সেই এই বলিয়া তুমি নির্দেশ করিতে পার, 
কিন্তু সুম্তরন্ধূপে দেখিলে আকারের সাম্যসত্বেও, মে দিনের সে আর নহে. 
ভূমিষ্ঠকালে তুমি যা ছিলে আজ কি তুমি তাই ? সেকালে তোমার অস্তিত্ব ছিল, 
কি না দন্দেচ, আজ তুমি সর্কেদর্ধা হইয়াছ। কত লোকে তোমার প্রশংসা 
করিতেছে, তোমাকে সর্ষোপরি স্থান দান করিতেছে, তোমার অগ্তসরণ কণিরা 
আপনার্দিগকে ক্ুতার্থ মনে করিতেছে, জনপমাজের নিকটে সম্মানিত হইতেছে । 
বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ বংসরের মধ্যে যদি তোমার এত পরিব্র্তন ঘটিকা থাকে, তাহা 
হইলে কোটি কোটি বর্ষে কি পরিবর্তন ঘটিতে পারে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ। 
দেখিতে পুরাতন শান্ধের কথা একই আছে, কিন্তু জনসনা-জ্গ বুগ্িভেদপের সঙ্গে 
সঙ্গে উহ্থারও থে ভাব পরিবর্তিত ভন গিয়াছে । ভুমি যে ভাবে উহাকে গ্রহণ 
করিতেছ, তিন সভশ্র বৎসর পুর্ন উহা! কথন দে ভাবে গৃহীত হয় নাই, ইহা 
যখন তুমি বুবিবে, তখন জানিতে পারিবে, পুরাতন শান্ত নিত্য নুতন হইতেছে 
কিনা? 





হুখনুবিধা। 
বুদ্ধি) সংসারী লোকের! আমাকে আশ্রয় কৰিয়! বিষয়কন্ করে। তাহারা 

বিষন্গকঙ্ম্ের অনুরোধে কেমন মিলির! মিশিয়। থাকে, কেহ কাহারও অসপ্তোষ 

জন্মায় না। আহার পান ভোজনাদি সকল বিষয়ে অসুবিধা উপস্থিত হইবে, ইহাঁ 

আমি তাহাদিগকে সুন্নররূপে বুঝাইয়া দেই, আর অমনি তাহারা ভালমান্ধুষ 

হইরা বাঁয়। তোঁগার সম্বন্ধে তে! একথা বলা যহিতে পারে না। যে সকল 

বাক্তি তোমার অধীন হয় তাহার! অন্নবস্ত্াদি কিছুরই ভাবনায় যে, মাগা সেট 
করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং একবার তুমি বেখানে বিরোধের আগুন 

জ্বালাইয়া দাও, সে আগুন থামায় কাহার সাধ্য? আঘায় ছাড়িয়া যাভারা তোমারি 

অন্থসরণ করে, এমন যে প্রির প্রাণ তাহা পর্যন্ত তাহাদিগকে দিতে হয়। মান্ষ- 

গুলিকে এক্প পাগল করিয়া দেওয়া কি ভাল? 

চিএ 






দা, 


বিবেক 1 মি চিন্পণ লোকদিগকে পাগল করিক়া দিয়া, আমান ও 
রঃ লঈলেই পাগল হইতে হয়, বুদ্ধি, তুমি এ আর নৃতন কথা কি বলিলেন বীর 
বৃদ্ধিমান লোকেরা অতিরিক্ত বিবেকী হওয়াকে পাগলাম বলিয়া! থাকে । তাহাদের 
মতে প্রতিবাক্তির ততটুকু বিবেকী হওয়া উচিত, ঘা পৃথিবীর সুখ সুবিধ। 
বজায় গীকে, লোকে ধাশ্মিক বলিয়া বিশ্বাস করে, আর বাবসায় ব বাণিজা ভাল 
করিয়া চলে । বিবেকের অনুরোধে সংসারের স্খত্যাগ, আত্মীয় স্বজনগণের 
সহিত বিচ্ছেদ, জনসমাজকে উলটপালট করিয়া দেওয়া, বুদ্ধিমানের! ইহাকে 
অভিবিক্ত বাবেকিত্ধ বলিয়া উগহাস করে৷ ভাহারা বলে, বিবেক বিবেক করিয়া 
এত চিৎকার কেন? প্রবৃত্তি, অভিলাষ, ইচ্ছা, এগুলি কি আর ঈশ্বর প্রদত্ত নয়? 
এ গুলিকে বিদায় দির এক বিবেককে বাড়ীন, ইহা কি বাড়াবাড়ি নয় % 
অভিরিক্ক পাগলদম নয়? যুষা আমার জন্য তাহার লোকদিগের নিকট অপ্রিক্ 
হইলেন, ঈশা আমার জন্য ক্ুশে বিদ্ধ হইলেন। আমার জন্যই তো ঈশা 
বলিমাছিজেন, আমি শাস্তি দিতে আপি নাই, বিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছি; পিতা 
পুত্রে, ্রীতানভ্রাতীয়, ভ্রাতার ভগিনীতে আমার জন্য অমিল হইবে। বুদ্ধি, তুমি 
বোঝ সাংসারিক জীবন, যাহারা তোমার অনুসরণ করে, তাহাদের সংসার সর্বস্ব । 
সংসারের জন্ত যাহারা ঈশ্বর, সত্য ও ধর্মুক্ষে খর্ব করিতে পারে, তাহারা তোমার 
দোহাই দিবে ন৷ তো আর কাহার দোহাই দিবে? আশু সুখে যাহারা আপনা- 
দিগকেক্কতার্থ মনে করে, তাহারা তোঁমী, বই আমাকে চাহিবে কেন? আগ্রে 
স্থখ পরে তীব্রধাতনা, আগ্রে দুখ পরে নিত্য সখ, ইহার .কোন্টি ভাল ?. 

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে, আমি.কি আর তাহা বুঝি না? প্রবৃত্তিবানা 
চরিতাখ করিতে আগে সুখ হত, পরে তাহা! হইতেই তীব্রযাতনা উপস্থিত হইয়! 
খাক্ষে। মাস পণ্ড, ইহাতে! আর তোমার অবিদিত্ত নাই। যাহারা পণ্ড সাক 
আস্ত জুখ চায়, তাহারা" ফলাফলমিস্ায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমিইকা 
ভাহাদিগকে আশ্রন্ না দিয়া কি করি? যখন যাতনা পাইক়া তাহার! ফিরিকা 
.আইসে, হন আমিই তো তোমার আলোকে আলোকিত হইয়া ধর্মরুদ্ধি নামে 
আখ্যা হইয়া খাকি। তোমাতে আমাতে বিরোধ নাই, মাঝে যে বিরোধ ঘটে: 
-; সাহা সেই সেই ব্যক্কির শিক্ষার জন্ট । | 


বিবেক। তোমার এ কথায় আমি, সম্থ্ 4 (তোমাতে জামাতে 
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বাস্তবিক বিরোধ নাই। নীচ রতি খানা বি ও 
ডাকিয়া নেয়, তুমি গিয়া যুপ্ি দিয্লা বিপাকে ফেল। 
ভান িটাযোবাজ বানান হি 
ও । রি নশ্থ ও অদৃষ্থয। 

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি অনৃপ্ত বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত কেন? €লাকে দত 
বিষয়ে আসক্ত না হয়. এজন্য নিব, তাহাকে তুমি বাতিবাস্ত করিরা তোল ।. 
আগে তাহাদিগকে দৃপ্ত বিষয় ভোগ করিতে দাও, তাহার পর ভোগান্তে যথোপ- 
যুক্ত সময়ে সে অদৃশ্ত. বিষয়ের চিন্তার কালাতিপাত করিবে। . যে সময়ের যাহ! 
বুদ্ধিমানের! রা অনুসরণ করিয়! থাকেন । 

বিবেক । পৃথিবীর লোকেরা জীবনের সময় ভাগ করিয়া লইয়া! এক 
এক ভাগে এক এক কাকা অনুষ্ঠেয় বলির, নিদ্ধারণ করে । এরূপ ভাগ করাতে 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাস কি না, তুমি কি কখন ইহা চিন্তা করিয়া 
দেখিয়াছ ? এক এক ভাগে এক এক কার্ধা করিতে গিয়া সে কার্ধ্য এমনই 
অভ্যস্ত হইর! পড়ে বে, আর সে কাধ্য ছাড়িয়া অপর কার্য্ের আরম্ত করা ঘটিয়া 
উঠে না। প্রবৃত্তি বাসনা রুচি একবার যে কার্য্ের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে 
সে কাধ্য হইতে সে গুলিকে বিচ্ছিন্ন কল। কক নাপাস হইয়া উঠে । অধিকাংশ 
লোকের জীবনে এইজন্য চিরদিন একই প্রকারের কার্ধ্য চলিতেছে দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহাদের জীবনে উন্নতির আত একেবারে অবরুদ্ধ লোকে 
নিত এইন্প প্রত্যক্ষ করিরাই সিকীস্ত করিয়াছে, চল্লিশের পর নৃতন কিছু মনে : 
স্থান পায় না। বাল্যকাল হইতে তত্তৎকালোৌপযোগিভাবে [জ্ঞানাদি অর্জনে : ' 
প্রবৃত্ত না থাকিলে সমুদার় জীবন সেই সকলের উপার্জন অতিবাহিত হইবে, 
তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। 

বুদ্ধি। অধিকাংশ ব্যক্তি জীবনের কতক দিন পর হইতে একই প্রকারে 
জীবন কাটাইস়্া থাকে ইহা সা, কিন্ত যাহারা প্রথম হইতে তোমার কথ! 
শুনিরা চলে, তাহাদেরও কি এ প্রকার দুর্দশা ভোগ করিতে হয় না ?. 

. বিবেক । আমার অনুগত লোকেরা বদি অশীতিবর্ষে যুবকের স্যার উৎ চি 

সহিত আমার নিদেশ পান করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমি কখন তাহা, রর 
পিগকে আনার লোক ধি বিনা, মানবজাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ কষ দ্ধ. । 

























শীতৃতি দীর্ঘজীবন শনীপঙ্দ করিয়াছেন, ্াহাদের কি আমার দিদি পনবদরে 
্বা্ধকাদোষ উপস্থিত হইরাছিল ? আদার লোকেরা উন্নতিবিষর়ে  চিরবৌবনস্প, 
হাহ তু 

নিশ্চিন্ত । রী [ও 
বুদ্ধি। বিবেক, তুমি নিশ্চিন্ত হইতে বল, বল মানুষ নিশ্চিন্ত হয় কিরূপে ! 
- তার অভাব কত? যত তার বয়স হয়, তত অভাব বাড়ে। যখন সে শিশু ছিল, 





বি শিশুর মত অভাব ছিল, তখন তাহার সে অভাব দুর হওয়! কিছু কঠিন ছিল. না। 


. ধয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক জনের নয় দশ জনের ভাবন! আসিয়া যখন চাপে, তখন 
“নিশ্চিন্ত থাক” একথা তুমি যদি বল, লোকে তাহা পালন করিবে কি প্রকারে ? 

বিবেক । আমি যদি বলি নিশ্চিন্ত থাক, আমার একথায় কয়জন কর্ণপাত 
রে % তুমি যাহাদের কথা বলিতেছ, তাহারা কি আমার কথা শুনিয়া চলে ? 
যখন দায়ে পড়ে, ভথন তুমি নিকটে থাকিতে তাহারা আমার নিকটে আসিবে 
কেন? এমন কি যাহার! আমার কথা শুনিয়া চলে, সংসারিগণ ভয়ে তাহাদের 
নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে সাহন করে না। তাহাদের যদি পরীমর্শের 
প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহাদের মত বৃদ্ধিত্বীবী লোকদিগের নিকটে যায় 
যতদিন তাহাদের জীবনে শেষ পরীক্ষা, উপস্থিত না হয়, ভতদিন তাহা; 
এইরূপেই চলিতে থাকে । আমি "নিশ্চিন্ত হও” বলিঘ়্া কাহাকেগ উত্গ 
করি, এ কথা বলা তোমার ভাল হয় নাই । যে সকল ব্যপ্ছি ঈশ্রার আম্মস (সখ 
করিতে প্রস্তত নয়, তাহাদিগকে বলিবার অন্ত অনেক কথা আছে, সে সকল 
থাকিতে ও কথী বলি কেন? আগে, প্রনৃত্তিবানা গুলি ছাডিনে, ভবে তো 
আত্মসমর্পণের” অভিলাষ জন্িবে। আত্মসমপণে অস্থিলায জন্মিলে তবে তো 
নিশ্চিন্ত হইবার কথা। 

বুদ্ধি। আমি দেখিভরেছি, তুমি কোন না কোন প্রকারে আমার উপরে 
দোষ দাও। সংসারী লোক যখন ভোমার নিকটে গাইতে পারে না, তখন আমি 
তাহাদের আবশ্রয় না দিরা কি করি? তুমিকি মূনে কর, লোকদিগের সস্থন্ধে 
আমার কিছু করিবার নাই £ 

বিবেক । ভোমাপ কিছু করিবার নাই, আমি তো কোন দিন একথা বলি 


নাই । অভিজ্ঞহী কিছু একটা নাদাগ্ত বিষয় নয় । জোকে পৃক্ব অভিষ্ঞ তার 





4 অনেক কা চালাই থাকে ।' খ্ধি তে, 
হয়, নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ..এবং সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে কার্য করিজা রি 
. সফলমনোরথ হয়। আবার ধখন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে “আর সে 
অভিজ্ঞতা! কাধ্যকর হয়* না, তখন নূতন অভিজ্ঞত্কা উপার্জন করিবার সময়: টি 
উপস্থিত হয়। এইরূপ অভিজ্ঞতামূলক বে কাধ্য, তাহাতে তোমার সাহায্যের টস 
প্রয়োজন। জানিও আমি অভিজ্ঞতার বিরোধী নই, আমার সহকারী বিজ্ঞান. 
এই অভিজ্ঞতার যথাষথ ব্যবহার করিম পাকেন। তিনি ষে সকল অভিজ্ঞতার. 
উপরে সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, তাহার সঠিত্ত আমার কোন বিরোধ নাই । বাসনার 
বশবর্তী হইয়া লোকে অভিজ্ঞতার অপব্যবহার করে, । এন্তই তাহারা এত 
ছুঃখভাজন হয় । 

বুদ্ধি। অভিজ্ঞতার অপব্যবহার তুমি কাহাকে বল? 

বিবেক। একটি কোন কাধ্যের ফল প্রকাশ পাইতে দীর্ঘকাঁলের প্রয়োজন। 
বিজ্ঞান দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার উপরে আপনার সিদ্ধান্ত স্থাপন. করেন। লোকে 
বাসনার বশবর্তী হয়া দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে পারে না । যে কাধ্যের ফল 
বিংশতিবর্ষে প্রকাশ পাইবে, দশ বৎসর বা! পাঁচ বৎসরের ফলাফল দেখিয়া লোকে 
একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে এবং বলে যে, অমুক অমুকের যখন অমুক অমুক অব- 
স্থায় এইরূপ হুইয়াছে, তখন আমাদেরও সেইরূপ হুইবে) অতএব আমি অমুক 
কাধ্য করিব না কেন? দেখ বাঁসনার প্রাবলাবশতঃ কত লোকে আপনার 
এইরূপে অনিষ্ট সাধন করিতেছে । বিজ্ঞানের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার উপরে 
আস্থা থাকিলে আর তাহাদের এরূপ ছূর্দশা ঘটিত না । তাহার! অল্পদিনের ফল 
দেখিয়! বিজ্ঞানের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার প্রতি অবহেলা করে, ইহা! কি বাসনা 
বিকারের কাধ্য নহে ? 


ঘটনাতে তার অভিপ্রায় 


বুদ্ধি। দেখ বিবেক, আমি ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিবার জন্ট একটি উপায় 
অবলম্বন করিয়াছি, সে উপায়সম্বন্ধে তোমার মত কি জানিতে চাই । কোন 
একটি বিষয় ঈশ্বরের অভিপ্রায়সিদ্ধ কি না, ইহ? বুঝিবার জন্য আমি ঘটনার পর 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ছুটী ঘটনায় মন সন্তষ্ট না হয়, পাঁচটি ঘটনা পাঠ 






|  ধর্ভন্ধ। ঠ 
ক্রি, ভিলা ঘটনার পর ঘটনা পাঠ করি  এউপায় কি 
নন্দ? .... 
বিবেক । ঘটার দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় রি করা! কিছু মন্দ নয়, ক 
বদি ভোনার ভিতরে ঈশ্বরের অভি প্রায়সন্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্রান না হয়, তাহা হইলে 
ভূমি সহস্র ঘটনা পাঠ করিয়াও কোনটি ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহা | 
উঠিতে পারিবে না । সাধকের! ঘটনা পাঠ করিয়া থাঁকেন সত্য, 
একটা দুইটী ঘটনাঁতেই অভিপ্রায় ধরিয়া ফেলেন । . তুমি মনে কাঁরিতে পার, 
তাহাদের ধৈর্যা নাই, তাই হঠাৎ এইটি ভগবানের অভিপ্রেত” বলিয়া! মনকে 
তাঁহার! প্রবোধ দ্েন। তুমি এরূপ মনে করিও না । ঘটনা সকল অচেতন, 
তাহারা কিছুই বলে না, আঁমরাইি তাহার অর্থ করিরা লই। যেখানে কেবল 
বিচার, সেখানে ঘটন! কিছুই বলিয়া দেয় না, ঘটনার পর ঘটনা চলিতে থাকে, 
বিচারে কেবল সংশয়ই বাড়িতে থাকে৷ যদি অন্তরে ঘথাসময়ে আলোক লাভ 
না তয়, তাহা হইলে ঘটনা আর তোমায় কি বুঝাইয়া দিবে? তুমি একট? ঘটনা 
দশ প্রকারে বুঝিতে পার, তাহাতে তোমার স্থিববিশ্বীসে পনুছিবার উপায় হইল 
কৈ? ঘটনায় মন উদ্বন্দ তইল, এখন ভগবানের নিকটে যাঁও, তিনি উহার 
অভি প্রায় তোমায় বুঝাইয়! দিবেন, আর তোমায় ক্রমান্বয়ে ঘটনার পর ঘটন! 
অঙ্গেষণ করিতে ভইবে না। জানিও, ঈশ্বরের আলোকেই মনের অন্ধকার 
ঘোচে, ঘটনা রেবল একট! অবলম্বন মাত্র । . 
বুদ্ধি। তুমি যাহা 'বলিলে তাহা মানি, কেস না হা এমনই 
জটিল আছে যে, ক্রমান্বয়ে ঘটনা পাঠ করিয়াও কোন একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া 
উপস্থিত হইতে পারা যায়না । এস্থালে অনেকসময় তটগ্ হইয়া থাকিতে হয়। 
বল, এরূপ অবস্থায় আলোক আদিয়৷ সকল সংশয় ছেদ করিয়ঃ দেক্স নাঁকেন? 
.:. বিবেক। বুদ্ধি, তুমি আপনি ঘটনা পাঠ করিয়া বুঝিবে, এই অভিমান 
 কষরিয়া জমান্য়ে যন্ত করিতে থাক, তাই এরূপ ছুর্ভোগ তোমার ভূগিতে হয়। 
ভুমি বদি 'বুষি' এ অভিযান পরিভাগ করিয়া আলোকের ভিখারী হও, তাহা 
হইলে একটা ছটা ঘটনাই যথেষ্ট হয়, ঘটনার পর ঘটনার প্রতীক্ষায় থাকিতে 
- ছয় না। আশা করি, ভবিষাতে সকল অভিমান ভাগ করিরা আলোকের প্রার্থী 
হইবে, ঘটনার পর. ঘটনা পাঠ করিয়া বুবিয্া লইব, এক্ধপ অভিমান মন হইতে: 








বিদায় করিয়া দিবে। : তুমি কি জান না, আমার সহখোগী নিলা 
আলোক দ্বারা ঘটনাসমূহ' এক স্তরে বাস্ধিরা নুতন আবিার করিয়া থাকেন ? 


ত্র না পাইলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা রি দিয়া বান্ধির৷ তরিহিত অভিপ্রা তুমি পাঠ. র্ 
করিবে? . [ও রঃ 





জাতি রঃ ূ 
বু্ধি। বিবেক, বল কি উপায়ে ভ্রান্তির হাত কইতে মুক্ত হওয়া বইতে 
পারে ? ধাহারা তোমার অনুসরণে স্থির প্রতিজ্ঞ, তাহারা সময়ে সময়ে এরূপ 
গুরুতর জমে পড়েন যে সাঁধারণেও সেরূপ'ভ্রমে পড়ে না। এক্সপ স্থলে কিরূপে 
ধুঝিব, তোমার হাতে সমুদায় ভার দিয়া ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় : 
বিবেক । ত্রান্তির মূল কি একবার তোমার বোঝা প্রয়োজন । মান্ষ 
অল্পজ্ঞান এজন্য তাতে ভ্রম হইবে বিচিত্র কি? কিন্তু অল্প গ্ছান হইলেই 
ভ্রম হইবে, তাহার কারণ নাই অন্নজ্ঞান কখন অধিক বিষয় আরম্ভ করিতে 
পারে না। যতটুকু তাহার অধিকার তন্মধ্যে বদি উহা! আপনাকে আবদ্ধ 
রাখে, তাহা হইলে ভ্রমের সম্ভাবনা কোথার? এই 'অল্পঙ্ঞান দিন দিন যাহাতে 
বদ্ধিত হইতে পারে তাহারই উপায় করা প্রয়োজন। সে উপায় আঁমার ও 
বিজ্ঞানের অনুসরণ আমি ও বিজ্ঞান থে সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দি, মানুষ যদি 
সাহা অতিক্রম করিয়া ভ্রমে নিপতিত ভয়, তাহা হইলে আমার হাতে ভার দিয়া 
্রান্থি নিবারণ হয় না, একথা! বলা কি আমার প্রতি অরিচার নক্ক ৭. ২ 
বুদ্ধি। আমি তোনার প্রতি, অবিচার, করিতে চাই না, বাহা নিয়ন দেখি 
তেছি, তাহাই বলি। সংশয় গিরসন করিবার জন্ত তোমার জিজ্ঞাসা করা । . 
বিবেক। দেখ, লোকে যাহাদিগকে বিবেকী বলে, . আমার নিতান্ত অনুগত . 
মনে করে, তাহারা বাস্তবিকই যে সকল সময়ে আমার অনুগত তাহা লহ... 
_ তাহাদদিগের জীবনে প্রবৃত্তি দাদ | যের্যক্কি 
যে পরিমাণে সেই সংগ্ায়ে লী হয়, সে ব্যক্তিকে সেই পরিমাণে" আমার অন্ত. 
জানিও। যতটুকু প্রবৃত্তি বাসনার অধীনতা, ততটুকু 'ত্রান্তির সস্তাঁবনা ইহা 
€তামার স্মরণে রাখা . উন্ভিত ৷; আমার কথা -গুনিলে ত্রান্তি হট এরূপ সংশয় 
বি মনে স্থান দিও না... ৃ 














মত 4 


বুদ্ধি “এমন মানুষ কে আছে, যাহাতে রতি বা বাসনা নাই । বল, কি 
উপায়ে মান প্রবৃত্তি বাসন। সঙ্ে ভ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পাবে? 

বিবেক । যখন কোন ব্যক্তি দেখিতে পাইবে মে, প্ররত্তি » 

উপরে আনিপত্া স্থাপন করিতে উদাত, তখন ভঙ্জষ্যি যে চাঞ্চণ 





শাহর 





' ০ সে চাঞ্চলা বতক্ষণ না শান্ত হয়, মন স্বস্থাবপ্তীয় না আসে, ততক্ষণ কোন প্রকার 








নিষ্পত্তি না করির! তৃষ্ফীস্তাব অবলম্বন করিয়া থাকা প্রয়োজন। পরিশেষে 
মনের শাস্থ ভাব উপস্থিত হইলে, আমার আলোক গ্রহণ সম্ভব হইযে। যাহারা 
অন্নীর হইয়া তথনই কিছু পিগাস্ত করে তাহারাই ভ্রমে নিপতিত হয়। 


৮ 


অভিলাম্ব। 

বুদ্ধি। বিবেক, ভুদিতে। সকল প্রকারের অভিলাষের বিরোধী । নেখানে 
কোন একটি অভিলাধ রাজ্য করে, দেখান ভইতে তুমি অপস্ত হপ্ড- ইহাইতো! 
দেখিয়া আসিতেছি। আমি ভোমাম জিজ্ঞাসা করি অভিলাষ বদি এরপই '্বণার 
সামগ্রী হইল ভাহ। হইলে মানবছদায়ে অভিলাষ গ্বাপিত ভইল কেন ? 

বিবেক অভিলাষ স্রণার সামগ্রী, ইভা কেন তোমার মনে আসিল ? 
অভিলাষের অপরাধ কি? সান্ম বে বিষয়সন্বন্ধে অভিলাষ পোষণ করে, দেই 
বিষয়ানলারে অভিলাষ স্দোন ও নিদ্দৌোষ হর । আমার সঙ্গে বাহার সবদা মিল 
আছে, ভাঙার কি আর অভিলান নাই ? ঈশ্বরের ম্মর্ণ ঘনন চিন্তন, পরের 
কল্যাণের জন্য নিরত বান্তভা, বিপথগামী বাক্তিগণের জগ্ ব্যাকুলতা, তাহারা 
বিপথধ হইতে ফিরিয়া আম্ুক, এজন্য মানের প্রগাঢ় অভিলাষ ; এ সকলতো| কোন 
দিন আমি নিন্দনীয় বা ঘ্বণাহ বলিয়া প্রতিপন্ন করি নাই। যাহারা বিবেকী 
ত্তাহারা কি এই কলের জন্য সর্ধ্বদা অভিলাষবান, নহে ? আমি আদেশ জ্ঞাপন 
করিতে পারি, কিন্ত সেই আদেশ পালন করিবার পক্ষে অভিলাষ উন্দীপিত না 
হইলে কি কেহ উহা পালন করিয়া উঠিতে পারে? অভিলাষ ক্রিয়ার মূল, 
অভিলাষ বিনা ক্রিয়া সম্পাদন কোন কালে হয় নাই কোন কালে হইবে না, ইহা, 
দা আমি কোন লোককে অন থাকিতে দি না, ই 
তোমার জানা আছে ৭... ঃ 
বুদ্ধি। অভিলাষ ক্রিয়ার মূল ই জানি। রর াজলম চির 
টা নিনর কর শট ধী। | 






ধন্দৃতত । । ১ 

বিবেক । কর্ম করিতে গিরা অভিমান উপস্থিত. হয়। এই অভিমানে 
ধরশাজীবন শীত্বই বিপদ্গরস্ত হইন্া পড়ে, ইহা দেখিয়াই নেক লোকে কর্ম হইতে 
বিরত থাকাই শ্রে্স্কর মনে. করে। যাহারা আপনার ইচ্ছার অন্ুপরণ করিয়া 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাত্দির কর্ম হইতে অভিমান উপস্থিত হইবে, ইহা আর 
অসম্ভব কি? 'নিজের ইচ্ছ। বত প্রবল হইতে থাকে, তত ন্বেচ্ছাচারের দ্বার 
খুলিয়া যায়। যেখানে স্বেচ্ছাচার সেখানে তাহার সঙ্গে অভিমান আসিয়া যোটে। 
এরূপ অবস্থার আভমানের ভরে ব্রক্মযোগাকাজ্জিগণ কর্ম হইতে |।বর্ত হইতে 
আভলাধ করিবেন, ইহা ভ্াভাপিগের পক্ষে স্বাভাবিক । যেখানে নিজের ইচ্ছ। 
নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছ। ক্রিয়ার মূল, সেখানে আভমান উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে ? 
ঈশ্বরের ইচ্ছ। গ্রতিপা্ন কারতে |গরা আভমান হওয়া দূরে থাকুক, আপনি 
কিছুই নই এই জ্ঞান প্রবল হয়। এখানে ঈশরের ই ছাপ্র।তপালনের অভিলাষ 
তৎপালনে নিয়োগ করে। স্থৃতরাং এ অভলাষ কথন বন্ধনের কারণ হয় না। 

বুদ্ধি। ঈএরের হচ্ছাপালনে অভিলাষ দুষণী নহে, ইহা বুঝিতে পার 
গেল। ভালবাসার সঙ্গে থে অভিলাষ সংযুক্ত থাকে, তাহাতে মায়া মমত্তা উপস্থিত 
কারর। বন্ধনের কারণ হগ এ মন্বন্ধে তুম কি বল? 

বিবেক । ঈশখর ও মানব উভবের এতই ভালবানা হই! থাকে 1 ঈশ্বরের 
প্রতি ভালবাস। বে দুবণীয় নন্ন, ইহা স্বতটসদ্ধ। মানবের শ্রান্ত ভালবাসাগ ধা! 
অন্ধতা উপাস্থৃত হয়, ইহাই চিন্তার বিষয় | ভালবাপার সঙ্গে অতিলান সংযুক্ত 
থাকে ইহা সত্য, কিন্ত ভালবাসা যখন স্থার্থশূন্থ হইয়া! ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে 
নিত্যসংযুক্ত, তখন এগুলে মজলসাধনের জন্ত থে অভিলাব নিত উদ্দীপ্ত থাকে, 
তাহা দূষিত হইবে কি প্রকারে £ বল বেখানে ভালবাসা নাই, নিজের স্থাদির 
জন্ত অভিলাষ আছে, সেখানেই মার! মমতা বঙ্গনের কারণ হয়। 

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বলিয়াছ তুমি অভিলাষের বিরোধী নও। অভিলাষ 
যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুগানী হর, তাহা হইলে তাহাতে ধর্ম্জীবনের ক্ষতি না হইয়া 
বরং ধর্মাজীবন উন্নত হয়। যদি এরূপই হইবে, ত।হা হইলে সকল ধর্মসম্প্রদাঁর 
ঘঅভিলাষের বিরোধী কেন? . রঃ 

বিবেক | আমি তো তোমায় বনিযাছি, বে অভিজাষের বিরোধে সাধকগণ 
সাধন করিয়াছেন, সে অভিলাষ সংঙগারাভিজাম। সংসারাভিলাঘ পরিত্যাগ ন 

মু 





কিল ঈশ্রর ইচ্ছানগত অভিলাষ কখন উপস্থিত য় না সুতরাং আভিলাধকে . 


.. ছছাগে বিভ্তরু করা যাইতে পারে; এক সাংসারিক, আর এক ইশ্বরিক। 


.. াংসারিক অভিলাষ ধর্শ্জীবনের যেমন ক্ষতি করে, প্ীশ্বরিক অভিলা় তেমনি 
 ধর্মজীবনকে উন্নত হইতে উদ্নত করে। যে জীবনে এ্ত্বরিক অভিলাষ নাই, সে 
 শীবন কখন ধর্শের উচ্চ ভূমিতে আর হইতে পারে না । 
. বুদ্ধি। কোন্টি মাংলারিক অভিলাষ ইহা। বোঝা কিছু কঠিন নয়। শিক 
দ্মভিলাধ বুঝিবার উপায় কি 
বিবেক । বিষয়বাসন| নিবৃত্ত না হইলে বীশ্বরিক অতিবাষ কখন হৃদয়ে 
স্থান পায় না? শাক্যের নির্বাণ জীবনে উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গে মঙ্গে 
অপ্বর্ধিক অভিলাষ যে উপস্থিত হয় তাহার জীবনই উহার প্রমাণস্থল। নির্বাঁপ- 
লাভের পর তিনি একথা বলিলেন কেন, 'জীবের প্রতি আমার অনস্ত ককুণী 1 
ধাছার সকল প্রবৃত্তি বাসনা নিবৃত্ত হইল, তিনি আবার মহান্‌ উদ্যমের সহিত 
নির্বাণপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? একপ প্রচারোদ্যম কি নির্বাণ বা নিবৃত্ভি- 
বিরোধী নয় ? ভীত্র সাধনে যাই স্তাহার সাংসারিক আভ লাষ নিকৃত্ব হইল, স্বমনই 
সেই শৃন্ঠ স্থান শ্বরিক অভিলাষ আপিম্স! পু করিল। আপনার স্থখকামন! 
নিত্ৃত্ব হইল বক, কিন্তু পরের স্থথশাস্তি বাড়াইবার জন্য তাহাতে উদ্যম প্রকাশ 
পাইল। আম্মহ্থথকাম সাংসারিক অভিলাষ, পরস্থপাভিলাহ রশ্বর্বিক অভিলাষ, 
এইটি বুঝিলেই আর কাহাকে সাংসারিক কাহাকে ধশ্বরিক অভিলাষ রে 
্বনাগ্থাসে বুঝিতে পারিবে । মনে হয়, তুমি দিবিধ অভিলাষ কি এখন বুঝি 


অংলী[ককতা। 


বুদ্ধি। যোগ্সিগণ যাহা বলেন, তাহা সিদ্ধ হয়, ইহার অর্থ কি € যোগিঙগণ 
মান্য ভিন্ন তো নহেন। অন্ঠ দশ জন মানুষ হইতে এমন কি বিশেষ্ধ আছে, 
স্বাহার অন্ত তাহাদের ঈদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে । 

বিবেক। তুমি বাহাকে অলৌকিক ক্ষমতা বলিতেছ, তাহ! অলৌকিফ 
ক্ষমতা নহে উহা অতি শ্বাডাবিক।: কোন্‌ দিন চন্রগ্রহণ হইবে, সৃত্যগ্রহ্ণ 
হইবে, ই পুর্ব্ব হইতে বলিয়া দেওয়া কি অলৌকিক ক্ষমতা, না স্বাভাবিক 
ক্ষমতা? 


বুদ্ধি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি, তুমি উত্তর দিজে কি” আকাশের 






রা জহর ভিপি একই নিলে চল? 
রি বদি, হি ই ইহা আন শাফি? টা 
বিবেক্ক। তুমি আর্জবলিতেছ স্বাশচ্ঘ্য ফি? কিন্ত ধদি নিয়ম কাব আঁ, 
হইত তাহা হইলে এক্সপ গণনা করিয়া বল! অনস্তব হইত; গ্রবং চিরদিন-উহ. 
অদ্ভুত ও অলৌকিকতার রাঙ্ধ্ের অন্ততূত্ত থাকিত। যোগী ও. বিজ্ঞানী এফই 
শালী কায করেন, স্তরাং ভহারা যাহা বলেন ঠিক তাহাই ঘটে। 
শুদ্ধি! তুমি যাহা বলিলে ইহার অর্থ আমার কিছুই াদয়ঙ্গম হইল না 
বিজ্ঞানী স্থিরতর নিয়ম অনুসরণ করিয়া যাহা বলেন তাহ তে। ঠিকই হষ্টবে, 
কেন ন। প্রক্কতিতে কখন নিরম-বহিভূতি ব্যাপার ঘটে না। মানুষের কার্য, 
ভাঁব, চিন্তা কোন নিয়মের অনুবর্তন করে না, কখন উহার কোন, প্রকারের 
পরিবর্তন ছইবে তাহীর স্থিরতা নাই | জ্ুতরাং জরে কিছু বিলৈ তাহ! 
ঠিক হইবে ইহা কি কখন সম্ভব? 
বিবেক । মান্গুষের চিন্তাদির গতির বাতিক্রম ঘটে, ইহা আর কেন! 
জানে? কিন্তু তুমি কি জান না গ্রহাদির গতিরও ব্যতিক্রম আছে? গণনাকালে 
এই সঞ্চল ব্যতিক্রম গণনায় আনিম্না তবে কোন একটি বিষয় নির্দারণ করিতে 
হয়। মানবের চিস্াদির গতির বাতিক্রম আছে, ইহা জানিয়াই যোগিগণ মানুধের 
বর্তমীম মনের অবস্থা হইতে দুূরতর ভবিষ্যৎসম্্ষে ব্যতিক্রম বাদ দিয়া যাহা 
নির্ধারণ করেন, তাহা ঠিক হয়। যোগিগণ এ সম্বন্ধে বড়ই সাবধান। তাঁহারা 
জানেন গ্াছারা সর্বজ্ঞ নহেন। সকল বিষয়েই তাঁহারা সকল বলিতে পারেন, 
এরূপ অভিমান কখন তাহারা হৃদয়ে পোষণ করেন না। যখন কোন একটি 
বিধন্ তাহারা প্রতাক্ষ করেন, এবং সেই দূরতম বিষয়ের চরম ফল তাহাদের 
অস্তৃগ্টতে প্রতিভাত হন, তখনই ঠাহারা প্রয়োজন হইলে সে বিষয় সম্বন্ধে কি 
হইবে, বণিক থাকেন। লোকে বখন দেখে হাহা'রা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই 
ঘটল, তখন তাঁহারা তাহাদিগেতে অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করে, এবং 
জাঙ্ার্দিগকে সর্বজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা ক:র। ইহা তাহাদিগের নিতান্ত ভুল। 
_ বিজ্ঞানের পাহাযো বিজ্ঞানিগণ যেমন ভবিষাৎ বলেন, যোগিগণ আমার সাহাম্ে 
ভবিষ্যতে কি হইবে বলিে পারেন, জাঁনি৪ ইহাতে কিছু অলৌকিকতা নাই । 


হক | ধঙ্দতিকা 
ফলা কাজজি। 


বুদ্ধি। তুমি আদষ্টবাঁদের বিরোধী, অথচ অদুষ্টবাদ মনে যে শাস্তি দেয় গে 
শাস্তি তুমি কৈ দাও । ভুমি ক্রমাম্বরে লৌককে উত্তেজিত কর, সাধারণ মান্থুষ 
এত উত্তেজনা সহিবে কি প্রকারে ? সুতরাং তাহার! ঠতোমার বন্ধন হইতে মুক্ক 
হইবার জন্ত ব্যস্ত হয়, এবং শরাস্র তোমার কথা শুনিতে বিরত হয়। তুমি কিরূপ 
শাস্তি মানুষকে দাও. তাহা শুনিতে আমার কৌতুহল হইতেছে । 
বিবেক । অদ্ুষ্টধাদের আমি বিরোধী ইহা সভ্য, কিন্তু সর্বনিয়স্তা ঈগ্ররের 
উপরে পূর্ণ নির্ভররগ্জার কি আমি বিরোধী ? মামুব আপনার বাসন! রুচির 
তাড়নায় নির্ভর রাখিতে পারে ন!, সে দোষ কি আমার? ধর্দি বল বাসনা ও কুচি 
ছাড়া কি মাম হঈতে পারে ? তাহার উত্তরে আমি বলি, বাসনা ও রুচি কার্ষ্যে 
প্রবৃত্তি হইবার ড্ত প্রয়েজন, কারা না থাকিলে জীবনই থাকে না, জীবনের 
উন্নতি সম্তবে না, সুতরাং কার্যে গ্বৃদ্তির আমি বিরোধী হইব কি প্রকারে ? 
যেখানে কার্ষো প্রবৃত্তি আছে, সেখানে অশান্তির সম্ভাবনা আছে, এই অশান্তি 
পিবারণ হয় কি শ্রধারে, ইভাই এখনজিজ্ঞান্ত । কার্য করিতে গেলেই তাহার 
সং সঙ্গ ফলের অভিলাষ আমে, এই ফলের অভিলাবই অশান্তির মূল। কাধের 
কল মন্থযোর নিজের আরন্তাধীন নহে, ইহা ভদখিয়াই লোকে অদৃষ্ট মানিয়! 
থাকে । আমি তোমার পৃর্কে বলিয়াছি, অদুষ্ট আর কিছু নহে ধাহাকে লোকে - 
দেখিতে গায় না, অথচ যাহার কাধায লোকে গ্রতাক্ষ করে, তাকেই লোকে 
অদৃষ্ট নাম দিয়াছে । তুমি বলিবে, লোকে তবে ঈশ্বর নাম না দিয়া অদুষ্ট নাম 
দিল কেন? আপনার ইচ্ছা ও কচির মত ফল না পাইলে লোকের দমনে যে 
বিরাগ উপস্থিত হয়মন্্ধা যা সে বিরাগ ঈশ্বরের প্রতি তয় ইহা চায় মরিদিজ 
ঈশ্বর ছাড়া অধৃষ্ট নামে, লোকের মন না বুঝিযা কাধ করে এরূপ, একটা 
অঞ্ধশক্তি লোকে কমনা কিয়া থাকে । লোকে যদ্ধি ঝুঝিত, যেখানে ইচ্ছা! ও 
কচির মত কাজ হইলে ভাঙার ভীবনের ক্ষতি হইবে, সেখানেই ইচ্ছা ও রুচির 
মত কাছ হয় না, তাহা হইলে আর পাছে বা বিরাগ হয় এই ভয়ে অদুষ্টনামে. 
অন্ধশত্তির কন্ুনা করিত না, কেন,না যে ইহা বুঝে তাহার বিরাগ হওয়া দুরে 
থাকুক, এ বাবহারে আরো জ্লুরাগই বাড়ে । কাধা করিয়া তাহার ফলেব্র 


১অভিগাম যদি অপার কারণ ই৮ আহা হইলে সেই ফলের অভিলাষ ত্যাগ . 


ধশিন্বি | ইঃ নি 


করাই তো শ্রেয়। ফলের অভিলাঁঘ যে ত্যাগ করিয়াছে, তাহার অপাস্তি হইবে 
কেন? | ৃ 
বুদ্ধি। এতো তুমি পুরাতন কথা বলিলে। এ কথা আর কে না জানে ? 
জানিয়াও লোকের শান্তিষ্হয় না কেন, বলিতে পার ? কাঁজ করিব, অথচ ফল 
চাইব না, ইহা কি স্বাভাবিক ? ৃ ? 

বিবেক । কাধ্য করিলে ফল হইবে, ইহ! অবশ্থাস্তাবী, কিন্তু সে ফল অনেক 
. সময়ে মন্থষ্যবুদ্ধির অগোচর | যাহ মন্ুষ্যবুদ্ধির অগোচর, তৎসন্বন্ধে ফলবিধাতার 
প্রতি নির্ভর কি সমুচিত নয়? যদি তুমি জান, তিনি মন্দ ফল কখন দিবেন না, 
দিতে পারেন না, তাহ! হইলে এ নিরবে তোমার ক্লেশ হইবে কেন ? কাজ 
করিয়৷ ফল চাওয়! স্বাভাবিক, ইহ! আর কে না জানে ? কাধ্য করিয়া যে আনন্দ 
হয় সেই আনন্দ কি সাক্ষাৎ ফল নয়? তার পর কাজ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা 
পালন করিতেছি, ইহাতে যে মনের তৃপ্চি হয় সে ফল কি সামান্য ফল? ঈশ্বর কি 
অঙ্গীকার করিয়াছেন স্মরণ কর। “অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমায় চিন্তা করে, 
আমায় উপাসনা করে, যাহা তাহার নাই তাহা আমি দি, এবং যাহ! দি আমি 
আপনি তাহা রক্ষা করি” এ অঙ্গীকার কি সামান্ত অঙ্গীকার ? তোমার যাহা নাই 
তাহা তিনি দেবেন, আবার তাহা তিনি আপনি রক্ষা করিবেন, এ কথায় বিশ্বাস 
কি শাস্তির কারণ নর ৭ পাওয়া যত সহজ রক্ষা করা তত সহজ নয়, ইহা কি তুমি 
জান না ? রক্ষা করিতে গিয়া কত যত্ব, কত প্রয়াম, কত চিন্তা, কত কেশ বহন 
করিতে হয়। সে সমুদায় যদি তোমার হইয়া তিনি করেন, তোমার শাস্তি হবে 
না কেন? তুমি প্রার্থনা কর, আর তাহার প্রতি নির্ভর কর, শাস্তি ও ক্রিয়াশীলতা 
উভয়ই তোমাতে থাকিবে। 

বিষেকের কর্তৃত্ব । 

বুদ্ধি। আমি দেখিত্ডেছি, তুমি এবার তে1দার ৫ ভু স্থাপন হু বিত্দণ 
যত্ব করিতেছ। বল ভূৃতকালে কয়জন তোমার প্রতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল। 
সাধারণ লোকে না তোমায় চেনে, না. আমায়ও ভাল করিয়া আদর করে । 
তাহারা অন্ধের সায় প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কার্য করিয়া থাকে | বিদ্বান 'জোক- 
দের মধ্যে আমার আদর ভারি, কিন্তু তারা৪তো তোমায় আদর করে না। এরূপ. 
অবস্থায় বল হোনার প্রহুত স্থাপনের ধত্ত কেমন করিয়া সিদ্ধ হহবে ? 


নু টি রতি 
 'বিবেক। আমি আমার প্রভূত স্থাপনের জন্ঠ বদ্ধ করিতেছি, আজ তুমি & 
কথা মুখে তুলিলে কেন? এ কখাতো সত্য হইল না। আমি কে? আমার 
আবার পরতুদ্ব কি? ধিনি সকলের প্রভু সকলের স্বামী, তাহারই প্রতুত্ব স্থাপিত 
হয়, তক্জন্ত কি আমার যত নয়? আমি যদি সেই প্রভু হইতে স্বতন্ত্র ইইতাম 
তাছা হইলে তুমি যাহা বলিলে তাহা শোভা পাইত। যা তিনি বলেন, আমি 
তাই বলি; আমি বলি না, তিনিই বলেন, এ কথা বলিলেই ঠিক সত্য ধলা হয়। 
আমি নরনারীর হৃদয়ে অবতীর্ণ ব্রক্মবাণী, আমি তাহাদের হৃদয়ে অধতীর্শ ধলিয়াই 
সাহারা ঈশ্বরের পুত্র কন্যা । পুণ্র কন্ঠা ভিন্ন কে আর পিতার গৃছের গোপনীয় 
তত্ব সকল জানে। সাধারণ লোকে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কাজ করে সত্য, 
তাহাদের ভিতর তোমার আদর নাই আমি ইহা! জানি, কিন্তু তাহারা যে আমার 
সর্ধথা উপেক্ষা করে ইহা তুমি বলিতে পার না । তাহারা যে একেবারে উচ্ছ্‌ত্বল 
পণ্তর স্ায় হইতে পারে না, তাহার কারণ আমি । আজ পৃথিবীতে ভয়ানক 
অরাজকতা হইত, যদি সাধারণ লোকের উপরে আমার কর্তৃত্ব না থাকিত। 
সাধারণ লোকে আমি কর্তৃত্ব করিতেছি বুঝিতে পারে না সত, কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহার৷ সকল সময়ে আমার শাসন অতিক্রম করে, ইহা কি তুমি বলিতে পার ৫ 

বুদ্ধি। না, ইহা বলিতে পারি না, কেন না তাহাদেরও ভিতরে ছুই প্রবৃত্তির 
সংগ্রাম উপস্থিত হয়, ভাল আর মন্দের। সকল সময়ে মন্দের য় হয় তাহা 
নছে, ভালৌরই জয় হয়। 
বিবেক! ত্রক্মভিন্নকি ভাল আছে? ভাল যা ভাব্রঙ্গ। ভাল ও মন্দের 
সংগ্রাম দেবতা ও মানুষের মধ্যে সংগ্রাম, ইহূতো তুমি বোঝ । বল, ভাগ মন্দের 
সংগ্রাম কোথায় নাই? যেখানে সংগ্রাম চলিতেছে সেখানে আমি রহিয়াছি, 
তাহাতে কি তোমার সংশয় আছে ? 

বুদ্ধি। দেখ,ষে স্থলে বিচার উপস্থিত হয়, সেখানেও দুই বিপরীত পক্ষের 
বিউর্ক ঘটে । সেই বিতর্কের মধ্ো 'আমার কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে । তবে 
ছই প্রবৃত্তির সংগ্রামে ঘে প্রকার রক্তারক্তি উপস্থিত হয় সেন্পপ নহে। তুমি 
7 বরধানে লেখানে রক্তারকি, আমি যেখানে সেখানে প্রশান্ত ভাব, ধিক 
না সর 

বিবেক । ধেখানে জীবনদবূণের ব্যাপার সেখানে রক্তারক্ষি হইবে নাতো! 


ধর্মত। টি ২) ২৩ 


ল্দং হইবে ? বিচার, বিতর্ক, মতামত এ মকল অনেক সময়ে জীবনের 
বাহিরের ব্যাপার । 
বুদ্ধি। তুমি কি মনে কর সমুদায় ৃিবীতে তোমার আদর হইবে, লোকে 
আর নিজ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিবে না, কত দিনে পৃথিবীর এ অবস্থা হইবে 
বলিতে পার ?, 
বিবেক । সমুদায় পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, ইছাতে আর 
কোন সন্দেহ নাই। আজ অল্পসংখ্যক লোকে তীাহীর বাজ্যের বাধ্য গুজা 
হইয়াছে, অধিকাংশ লোক আনুগত্য শ্বীকার না করিয়! অন্ধকারের পথে ভ্রমগ 
করিতেছে, সুদুর ভবিষ্যতে এ প্রকার অবন্থা থাকিবে না। তবে এ সম্বন্ধে 
তোমার একটী কথা মনে রাখা উচিত, আর দশ সহস্র বংসর পর পৃথিবীতে 
কতকগুলি লোক এত অগ্রগামী হইবেন যে তাহাদের নিকট এখনকার অগ্রগামী 
ব্যক্কিগণের অবস্থা সাধারগ লোকের অবস্থার তুল্য পরিগণিত হইবে । 
বুদ্ধি। এখনকার অগ্রগামী লোক সকল যদি দশ সহস্র বর্ষ পরে লাধারণ 
লোকের মধ্যে পরিগণিত্ত হন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বরের রাজ্য বর্তমান 
একটুও অগ্রসর হয় নাই। তখনকার অগ্রগামী লোক সকল আর দশ সহজ বর্ষ 
থরে যদি সাধারণ লোক হইয়! ষান তাহা হইলে ঈশ্বরের রাজ্য আব কৈ বিস্তার 
হুইল । 
বিবেক । ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নত, উর নিল: ইহা ভু 
£কেন মনে করিতেছ ? বাহার! সাক্ষাৎসন্বন্ধে ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তীহারাই 
তাহার রাজের লোক । দর্শন ও শ্রবণের পরিধি দিন দিন বাড়িতে থাকিনে 
ইহা কি তুমি বুঝিতেছ ন1? যিনি অনন্ত তাহার দর্শন ও শ্রবণ দশ সহম্র বিশ 
সহন্র বর্ষে নিঃশেধ হইয়! বাইবে, ইহ! কি তুমি মনে করিতে পার ? সাধক ঘত 
অগ্রসর হইবেন তত তাহার দর্শন ও শ্রবণ শক্তি বাঁড়িতে থাকিবে । স্কলেরকঈ, 
একই সময়ে শক্তি বাড়িবে ইহ! কখন হুইতে পারে না, স্থতরাং উন্নত, উন্নততর, 
উন্তততম «রূপ শ্রেণী নিবন্ধন অবশ্যস্তাবী । 
.- বুদ্ধি। সংসারে বাম করিতে গেলে সময়ে সময়ে অসরল পা ছাল ঝর 
প্রয়োজন হইন্স! পড়ে) বদি অন্ত কোন কারণেও না হউক, ভত্ত্রতা। রক্ষার জনয 
কিঞ্চিৎ অসরল হুইতে হয়|. সর্বত্র সরল ব্যবহার লোকের কুচিকর হয় না। 


২৪ ধন্মতত্ব। 


অপরের মনে বা আঘাত লাগে এজন্য ধার্দিকের ৪ মধ্যে মধ্যে ্সসারন্য আত্রর্ম 
ফ্রিতে হয়। অপারলো মিথ্যার সংক্রব আছে, যাহা নয় তাহাকেই হার 
মত দেখাইতে হয়, ইহা সম্পূর্ণ তোনার বিরোধী । অথচ যাহার সংসার 
আছে, বিবিধ প্রকারের দায় আছে, তাহাকে একটু অসরল না হইলে চলে কি 
গ্রকাবে ? 
বিবেক। অপারল্য মিথাদংক্রত, সুতরাং উল্কা একান্ত দ্বণার্থ। আমি 
কোন কালে অপারলোর অনুমোদন করি নাই, কোন কালে অঙ্থুমোদন করিব 
না, কিন্তু ইহু। বলিক্। আসি তত্র বাবহারের বিরোধী, ইহা তুমি কখন বলিতে 
পার না। বিবেকী ব্যক্তি বে প্রকার ভদ্র, এ প্রকার তদ্র অবিবেকী কোন 
কালে হইতে পারে না অবিবেকা ব্াক্কির স্বার্ধাদির প্রতি আবাত পড়,ক, 
দেখিবে সে কিছুতেই ভদ্রত্তা রক্ষী করিতে পারিবে না। জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে 


বিরোধ চি্রপ্রসিক আছে বেখানে বিরোধ আছে ঢেখানে ভদ্রতা! কোথায়? 


ভুমি কি মনে কর সন্যান্তরাগ হইলেই অভদ্রত'আশ্রন করিতে হয় । কথা ও 
ব্যবহার সুমিষ্ট করা কি সত্যান্থরাগেন্ বিরোধী ৭ জানিও বেখানে চরিত্র আছে 
সেখানে মধুরতা আছে। পুথা চরিত্রে যে দৌন্দধ্য অর্পণ করে, সে সৌন্দর্য্য 
সকলেরই চিত্ত হণ করে। চরিত্রবান্‌ ব্যক্রিগণকে পাপাসক্ক লোকে দ্বেষ্ করে, 
ভাহাতে ইহা প্রকাশ পায় না, তাহাদিগেতে মাধুধ্য বা সৌন্দধ্য নাই। পাপানুরক্ত 
ঘাক্ষিগণ/তাহাপিগের সান্গিধ্যে অধিকতর আপনাদের কদধ্যচ্ধ্য বুঝিতে পাছে, 
এবং তাহাতে তাহাদের চিন্ত নিতান্ত আকুল হইয়া পড়ে । এই আকুলতা হষঈইতে 
রক্ষা পাইবাৰ জণ্ত তাহারা হিংসা, ভবে ও নিন্দা দ্বারা তাহাপিগকে অপসারণ 
করিতে যত্ব ককে।, 
বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিঃে তাহাতে এই প্রহিপন্ন হইতেছে যে, জনদমাজে 
পাপাচারী বাক্তির মংখা। অধিক, বিবেকী লোক অতি অল্প, ইহাতে তোমার 
স্বাজা যে&কত ক্ষু্র, তাহাই বিল্ক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে । 
বিবেক । 55 বাজার প্রজা অল্প কি অধিক, তাহা লইয়া আমার 
গৌরবের হাস বৃদ্ধি হয় ইহা আমি মনে করি না। সমুদায় নরনারী এক সময়ে 


আমার ঝাজাতন্ত হইবে, ইহ) খন আমি নিশ্চয় জানি তখন সংখ্যার জঙ্গাধিক্যে 
আমি কেন কুষ্ঠিত হইব | 


ফন্দৃতিষ্ষ বস 


নিষ্পৃচন্ব। 
বুদ্ধি! যে বাক্তি নিম্পৃহ, তাহার কোন উন্নতির সম্তাবন! নাই, অথট ধর্দের 
লামে নিম্পৃহত্বের এত আদর কেন? নিম্পহত্বে কি মানুষকে একেবারে 7 
কবিয়া দেয় না? 
বিবেক। নিম্পৃহত্থ ধর্শে নিতান্ত প্রয়োজন; নিম্পহস্থ বিনা অনস্ত উন্নতির 
দ্বার উদঘাটিত হয় না, একথা বিবেকী বাক্তিমাত্ে স্বীকার করেন, তুমিও ইহা 
স্বীকার করিতে পার না। বিনয়ের সহিত ঈপহাস্থজে মানুষ বদ্ধ থাকে, এবং 
সেই স্পৃহা ভাহাকে অন্ধ করিরা দেয়। ' স্পহার বিষয় বত কেন তুস্ঠ হউক নী, 
উহ্থা তাহার নিকট 'এতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় যে, তদপেক্ষা আর যে কিছু শ্রেষ্ট 
আছে, ইহা তাভার মনে স্থান পাস্স না । ইহাতে এই হয় যে, তাহার মন দিন 
দিন হীন নীচ সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, যতদিন সেই বিষয়ের প্রতি সে বীতরাগ হয় 
নাই, ততদিন তাহার উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ গাঁকে। তুমি যে বলিতেছ স্পৃা 
বিন, উন্নতির সম্ভাবনা নাই, উছা ধনাদিবৃদ্ধির দিক্‌ দেখিক্বা তুমি বলিতেছ। 
খনাদিবৃদ্ধি কি আর উন্নতি? একবার নিস্পৃহ হও দেখিবে, সংসারের কিছু 
।তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিতেছে না, তুমি ক্রমান্বয়ে জ্ঞন প্রেম পুণ্যাদিতে দিন 
দিন উন্নত হইতেছ। যদি সেই লফলেতে উন্নত হও, তাহা বল তাঙ্কা 
ছাড়া আর তুমি কি চাও? 
বুদ্ধি তুমি নিশ্পৃহত্বকে এত বাড়াইতেছ কেন? অনন্ত উন্নতির দ্বার নিত্য 
উদঘাটিত রাখিবার জন্ত অভিলাষ, ইহাতো! এক প্রকারের স্পৃহা হইল। 
7 বিবেক । নিষ্পৃহ হইলে অনন্ত উন্নতির দ্বার উদথাটিত হয়, একথা! বলাতে 
অনন্ত উষ্নতি স্পৃহার বিষয় বলা হইতেছে না। যেৰস্তর উপাদেরত্ বুদ্ধি 
থাকে, ভৎপ্রতি স্পৃহা জন্মিবার সম্ভাবনা। অনন্ত উন্নতি বুদ্ধিস্থ করা সম্ভব 
নহে, শ্ৃতরাং তৎপ্রতি স্পৃহা থাকিবে কি প্রকারে 2 লোকে অপরের মুখে শুনিয়া 
“অনন্ত উপ্নতি” “অনন্ত উন্নতি+ বলিতে পারে, কিন্তু তৎসন্থন্ধে কোন নিশ্চিত জ্ঞান 
নাই বলিয়া উহ! জীবনের নিয়ামক হইতে পারে না। যাঁহারা মুখে অনস্ত উন্নতি 
লে ভাহারা যখন প্রবৃত্তির অধীন, তখন ও শব্দ যে শব্দমাত্র তাহান্তে আর 
লংশয় কি ? নিম্পৃহদথ বিনা ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্থবর্তন করিতে পারা যায় না, পদে 
পদে ঈশ্বরের ই সার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাই নিম্পৃহত্বের মুক্ষ্যাকাঙ্জি- 
রি ৃ 


হ্ভ ধন্দমতত্ব | 


গণের নিকট আদর। এখন বোধ হয়, আমি যাহা বলিয়াছি, তুমি "্াঙ্থা 
বুঝিয়াছ! এ 
ুদধি। হা কিছু কিছু বুঝিলাম। 
পুরুবক্ষারা 
বুদ্ধি। বল, মানুষ কিসে বলী ? পুরুষকীর কি তাভার বল নয় € পুরুষকার” 
বিহীন লোক নিতান্ত অকর্ধণা; তাহাদের সংসারে জীবনধারণ করা বিফল । 
মানবলীঝনের ফত প্রকারের কষ্ট যেন তাহাদেরই কপালে লেখা রহিয়াছে। বল, 
পুরুষকার বিনা আর কিছুতে ক্ললাভ সম্তবে কি না? তুমি তো লোককে বী, 
কর না, ভীরু করিয়া তোল। ৃ | 
বিকেক। -আঁমি লোকদিগকে বলী করি কি ভীরঃ করি উহা পরের কথা? 
পুরুষকার কাঁকে বলে এককার তাই ভীল করিয়া বোঝ। তুমি কি মনে কর 
পুরুধকার মানুষের বৃদ্ধি ও যত্ধের উপরে নির্ভর করে? যেখানে বিচার, বিবেচনা, 
তর্ক বিতর্ক, সেখানে কোন কালে পুরুষকার সম্ভব না। যাহার! বিচারশীল 
লোক তাহাদের মতে পুরুষকার হঠকারিতা। করিতে পারুক আর না পারুক, 
বল করিম! করিতেই হইবে, সাধারণ লোকে তাহাকেই পুরুমকার বলে। এ 
পুরুষকার দেখাইতে গিয়া অনেক বড় বড় লৌক হার মানিয়াছেন, ইহ! কি তুফি 
ইতিহাসে পড় নাই? শাক্যের মত পুরুষকারসম্পন্ন দ্বিতীয় লোক আর জন্মায় 
লাই। তিনি হঠকারিতায় ছয় বসর যাবৎ শরীর শোষণ করিয়া কি কৃতবৃত্য 
হইয়াছিলেন ? যে দিন তিনি হঠকাঁরিত! ছাড়িয়া! দিলেন, সেই দিন হইতে 
সক্ষলসিদ্ধির কুত্রপাত হইল। হঠকারিতা ও পুরুষকার এ ছুই্সেরস্থা হম সর্বদা 
মনে রাখ। "বাহিরের কষ্ট সকলের মধ্যে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়া 
বলপুর্বক কোন একটা বিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য বন্ধু হঠকারিতা । এ হঠকাঁরিতার 
ফল অধিকাংশ সময়ে মনা হয়। পূরুকার ইহার বিপরীত, ইহা! আন্তরিক 
বল। . এই আস্তরিক বল বাহ উপায়নিরপেক্ষ, কেন না সমুদার উপায়কে ইহা 
আপনার অধীনে আনিয়া কাধ্যসাধন করিয়া লয়। পুরুষকার যে আস্তরিক বল 
উহা এ শব্দই বলিয়া দিতেছে। পুরুষ জীব, তাহার কাধ্য পুরুষকার। পুরুষ 
তখনই পুক্রষ, তখনই স্থাবীন, ব্খন পরমপুক্লষের সহিত তাহার ইচ্ছার অভেদ- 
ক্কাব উপস্থিত ।  সাংখ্যকার পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বর মানেন নাই, সে পুরুষ আমি ্ৈ 


ধরতিষ) ২ 
টি এখন পুরুষকার ও আমাতে কোন স্েদ আছে কি 
না, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া বেখিলে বুঝিবে, আমিও বাহা 
পুরুষকারও তাহা । ্ 

. বুদ্ধি। ক বৈ লোক ভীক । বোনে কব উজ হইনি 

বিবেক। সে কথার আর উত্তর দিব কি? পাপ ক্মধর্দম করিতে আমার 
অধীন লোকের ভর হয়, তাহাকেই তো তুমিভীরতা খলিতেছ। বুদ্ধি, তুমি 
সুবুদ্ধি হও । পাপ অবর্শের ভিতরে বল আছে, না শক্তি আছে? পাঁপ অধর্টে 
বলক্ষয় হয়, ইহা তো তুমি জান । আমার লোকেরা পাপে অধর বক্ষয় করিতে 
ভয় পায় কেন, বোঝ কি? বলক্ষয় হওয়াও যা, আমাকে ছাড়াও তা। তাই 
তাহারা বলক্ষয়ে এত ভীত। আনার মোন দার সরি 
করে না, তাহা কি তুমি জ্ঞাত নও ৰ 

বুদ্ধি। তুমি যা বলিলে বুঝিলাম। 


ধৈধা। 


বুদ্ধি। বিবেক তুমি লোকদিগকে ধৈধাধারণ করিয়া থাকিতে বল। তোমার 
কথা শুনিয়া! চলিতে ভাহাদিগের বহু কষ্ট হয়, এই কষ্ট বীরতার সহিত বহন 
করিলে অস্তিমে তাহাদিগের মুখ হইবে, এই তোমার কথা । তোমার কথ! 
শুনিক্কা যাহারা আগ সুখ পরিত্যাগ করিয়া! ভাবী স্থৃথের আশায় ধৈর্যধারণ 
করিল, তাহার কি করুণার পাত্র নয়? তাহারা সুখ না পাইয়া কলেশে সমুদায় 
জীবন কাটাইয়া গেল । যদি শীত্র সুখ দিতে না পারিলে, তবে বৃথা আশার 
লোকদিগের 'কি লাভ হইল? 

বিবেক। আমি লোকদিগকে ধৈর্যধারণ করিতে বলি এ কথা সত্য, কিন্ত 
সেই ধৈর্যাধারণের সঙ্গে সঙ্গে সুখ হয় না £এ কথা তোমাকে 'কে বলিল ? এমন 
কোন্‌ বাক্তি আছে, যে দীর্ঘকাল ধৈর্যযধারণের ক্লেশ বহন করিতে পারে ? ষে 
সকল ব্যক্তি আমার কথার অনুবর্তন করে, তাহার! সেই অন্ুবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করে। যাহারা আশুনুখের প্রয়্াসী হইয়া আমার কথা 
প্রা করে, তাহাদের অন্তরে সেই অবাধ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানি উপস্থিত হুয়। 
পাপের ফর ম্লানি, পণ্যের ফল শাস্তি) ইহা-কি তুমি স্বীকার করলা? তুমি 


হ্৮ বন্দতক । 


সকার কর সার না কর, যাহা নিত্য প্রভাঙ্গ ভতমন্বন্ধে তোমার প্রতিবাদ কখন 
কাঁনাকর হইবার নহে । 

_. বুদ্ধি। যা প্রতা্ষণ তাহার অপলাপ করিতেছি না, কিন্ত ভুমি যে লোককে 
কষ্টের পথ দেখাইয়া সেই পথে তাঁভারে লইয়া যাও, পৃথিবীর সুখের. পথ তোমাক 
পক্ষে দ্রণা আমি তাহারই এতিবাঁদ করিতেছি । 

বিবেক । পুথিবীর সুখের পথ আদি দ্বণা করি ইহার অর্থ কি তুমি তাই 
মনে কর যে, পৃথিবীর জন্য স্বরং ভগবান যে সকল বাবস্থা করিয়াছেন আমি 
তাহার বিরোধী ? যাহারা আপনার বুদ্ধিতে চলে, তাহারা ধার্মিকতার অভিমান- 
বশতঃ যদি তগবানের বাবস্থা সকলকে হের মনে করিয়া কঠোর বৈরাগ্য 
অবলম্বন করে, তাহাতে আমার দোষ, লা তোমার দোষ এ সকল লোক 
আমা কথায় কর্ণপাত না করিয়! দিন দিন নূতন নূতন কষ্টসাধা পথ উদ্ভাবন 
করে এবং নিজেও কষ্ট পায়, অপরকেও কষ্টে ফেলে । যাহারা ঈশ্বর- পতিষ্টিত 
বাবস্থা সকলের বিরোধে দগ্ডারমান হয়, আমি তাহাদিগকে স্বপথে আনিবার জন্য 
ভতসনা করি, যদি আমার কথায় তাহারা কর্ণপাঁত করে, সংসারে থাকিয়া তাহারা 
গ্রাতিদিন পুণ্য সঞ্চয় করে। সেই পুণ্য সঞ্চয়ে ভাহাদের জ্দয্ধে প্রেম স্থানি-পায়। 
লেই প্রেম, আমার কথ শুনিয়া চলিতে চলিতে বদ্ধিত হইতে থাকে, এবং পুণের, 
শাস্তি, ও প্রেমের সুখ তাহাদের হৃদয়কে যুগপৎ অধিকার করিয়া তাহাদদিগন্ষে 
ক্তার্থ করে । : আছি, যাহা বলিতেছি, তোমাকে তাহা প্রতাক্ষ বলিয়া স্বীকার 
করিতেই হইবে বদি এইবূপই কইল, তাহা হইলে. আমি সুখ দিই না কেকক 
ছঃখ-দি, একথা: বল! তোমার শোভা পায় না।. ভরসা করি, আমি জীককে, 
কেবলই ছুংখ দি, একথা আর তুমি মুখে তুলিবে না), 

বৃদ্ধি নিস্তব্ধ হয়া বিদায় গ্রহণ করিল. 

" অঙ্টর ও বহিহপ্রকৃতি? 


বুদ্ধি) বিবেক, তুমি বল, তুমি ভগবানের অভিপ্রায় জীবগণের: নিকট 
প্রকাশ কর। ভগবানের অভিপ্রীয় অতি গভীর, মনুষ্য বুদ্ধির অতীত, তাহা 
ভূমি জীবের নিকটে প্রকাশ কর ইহা! যদি সত্য হয়, তাহা হইজে তোমার অধীন্গ 
বাক্তিগণ ভগবানকে বুঝিয়৷ ফেলিয়াছেন, স্াহাদের নিকটে কিছুই আর 
_ অপ্রকাশিত নাই । এ 'অঅভিনান ক্ষি ডোমার পক্ষে সঙ্গত ? 


* ধন্দৃতত্ব ! চি 


.. বিবেক । তগবানের অভিপ্রায় আমি প্রকাশ করি, ইহ! আর একটা নিন্দার, 
কথা কি? ভগবানের অভিপ্রায় প্রকাশ করি বলিয়৷ তাহাকে লোকের বুদ্ধির 
আয়ত্ত করিয়া দি, তিনি যে বুদ্ধির অত্তীত, এ কথা অপ্রতিপন্ধ করি, এতদূর 
সিপ্তান্ত করিবার পক্ষে তুঙি কি কারণ পাইয়াছ, আমায় বলিতে পাক ঃ তোমার 
অনুগত লোকেরা "ভগবানের অভিপ্রার" এ কথা শুনিলেই উপহাস করেন, তিনি 
বুদ্ধির অগম্য ইহা প্রচার করিয়া লোকদিগকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করেন, 
অথচ প্রক্কৃতির সকল কার্য পাঁকতঃ সেই অনস্ত শক্তির এ কথা! বলিতে কুষ্টিত 
হননা। এরুপ কথ! বলিরা তাহারা ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে, আমি যে 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি, পাকতঃ তাহারা তাহাই করেন, তবে ভীব্ুতাবশতঃ 
“অভি প্রায়” এই শব্দ উচ্চারণ করেন না । এরূপ ভীরুতার কারণ আর কিছুই 
নয় কেবল এই যে ধীহাদিগকে তাহারা দ্বণ। করেন, পাছে বাঁ লোকে হাহাদিগকে 
তাহাদের দ্লস্ক বলিয়া মনে করে। তোমার.শরণাপন্ন লোকদ্িগের এ ভীরুতা৷ 
দেখিয়া বাস্তুবিকই নিতান্ত ক্লেশ হয়। প্রকৃতির সকল কার্য ঈত্বরের ইহা! 
বলাও যাহা, তাহার অভিপ্রায় জ্রাপনও তাহা, এই মামান্ত কথা কি তুমি বোঝ, 
নাগ... 
 বুদ্ধি। কৈ আমি তো বুঝিতে পারিতেছি না,. মি আমার, বুঝাইয়! দাও, 

দেখি, .... . 

. . বিবেক.) আমি তোমা চন্দন বলিয়া আসিযাছি, বিজ্ঞান কি + 
উতর অভিপ্রায় বা ইস্থা জ্ঞাপন করে, সুতরাং বিজ্ঞানও. আমান কোন 
বিরোধ নাই। বিজ্ানবিদ্গণ আমার লোকদিগ্কে না বুঝিতে. পারিয়া,নিন্দা/ 
করেন, ইহাতে স্তাহারা অবগত কুপাপাত্র। প্রন্কৃতির কার্ধয ঈশ্বরের কাঁধ্য একক, 
বলিয্ও তাহাদের, নিন্দ1! করিবার কারণ এই যে, তাহারা বান প্রক্কতিকেই, 

 গ্ররু্তি লেন, আন্তরিক প্রক্কৃতি বলিয়া যে. কিছু আছে তাছা হাহা'রা স্বীকার 

: করেন.না। বান ও অস্ত্র এ উভয়. লইয়া যদি তাহারা এক, অথণ্ড প্রেরুতি, 
স্বীকার করিতেন তাভা হইবে কোন বিকোধের কারণ ছিল ন/, -কিন্ত তাহার 
বাহুদর্শী হুইল! অন্তরকে একেবারে ভুলিয়! যান এই তাহাদের, মহান্‌ দোষ । 
বন, ওঁবাহ্ এ.হুই এক অঞগ হইয়া অ্ছছে এক-ভগবানেতে, এরপ তৃষ্টিতে 
অন্তর ও বাহির এ ছইয়ের বিরোধ থুচিয়! যায়, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্গণ সে পঞ্ষ 





রা বাকি, ৃ 
হা নও দিল মরার লো 
বিপথে লইয়! যাইতেছেন। বাহ্‌ প্রক্কৃতিতে প্রতিনিয়ত যাহা কিছু প্রকাশ 
পাইতেছে তাহা যদি ঈশ্বরের তল, অর্থাৎ সে গুলি ঈশ্বরের অভি প্রায় হইল, তাহা 
হইলে অন্তরের প্রন্কতিতে যাহা প্রকাশ পার তাহাও ঈশ্বর হইতে, এবং উহা 
ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় একী বলাতে ক্ষতি কি? 

বুদ্ধি। খাম, খাম, প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পাকস তাহা পাকভঃ ঈশ্বরের, এ 
কথা বলাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় আসিল কি প্রকারে ? তোমার সিদ্ধান্ত গুলির 
ভিতরে এত ঘোর পেচ থাকে যে, লৌকে তাহার ভুল ধরিতে পারে না বলিয়া 
তুমি বাচিয়া যাও । 

বিবেক। তুমি ন! বুঝিয়। হঠাৎ একটা বনি্বা ফেল এই তোমার দোষ। 
প্রকৃতিতে যাহা প্রাকাঁশ পায়, এ কথার ভিতরে একটা অন্ধকার প্রবিষ্ট করিয়া 
দিয়া বিজ্ঞানবিদগণ লোকের চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলেন, তুমিও দেখিতেছি তাহাতে 
অন্ধ হইয়াছ। প্রক্কতিতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা কি? শক্তি? শক্তি বলিলে 
সব কি বল! হইল তুমি মনে কর? প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পাইবে তাহার মানব 
মানবীর সহিত কোন সন্বদ্ধ আছ্ছে অথবা সম্বন্ধ নাই? যদি কোন সঙ্বন্ধ না থাকে, 
তবে তাহার আলোচনা বৃথ! 1 যদি সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে যাহা প্রকাশ পান 
. তাহা মানব মানবীর জীবনের উপযোগী, ইহা তোমাকে অবশ্ত মানিতে হইবে । 
যাহা তাহাদের জীবনের উপযোগী এবং যদ্থসারে তাহাদিগকে চলিতে হইবে, : 
তাহাকেই তাঁহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিতে হইবে। যাহা অন্তর ও 
বাছিরের প্রক্কতিতে প্রকাশ পায়, তদস্ুসারে-নরনারী আপনান্্র জীবন নিয়মিত 
করিলে 'ভাহাদের কল্যাণ হইবে একথা বিজ্ঞানবিদ্গণ শ্বীকাঙ্ষ ্রেন। এ 
শ্বীকারে" এই স্বীকার হয় যে, ঈশ্বরের এক কল্যাণাডি প্রায় বিবিধরূপে প্রক্কাতির 
ভিতর দিয়া প্রফ্কাশ পাইতেছে বিজ্ঞান তাহা বাহ্প্রক্কতি সম্বদ্ধে, আমি তাহা 
অস্তরপ্রকৃতি সম্বন্ধে লোককে জ্ঞাপন করি । বল, আমি হঠাৎ কেম সদকা 
করিলাম, ঘে এ সিদ্ধান্তের অতি দৃঢ় ভিত্তি আছে ? : 
শুদ্ধি! ভুমি আমার আজ নিরুত্তর করিলে, কিন্তু তোমার এ 
_ পেচাও কথা সাধারণ লোকে বুঝিবে কি প্রকারে, আমি কেবল ইহাই 


্ 


তর 





ৃ সাচার গু বারা, 


বু নদী কি নিরাকার ইহা লইয়া কতকাল বিরোধ চলি ঠ রি 
আদিতেছে। সাকার বন্তমাত্র পরিবর্তনের অধীন বিনাপশীল, এ ধুতি অনেকের ও 


নিকটে প্রবল বলিয়া মনে *হইলেও সে যুক্তির প্রতি দৃক্পাভ না করিয়া কত 
্ঞানী ব্যক্তি সাকার অথচ নির্বিকার ও নিতা, এই বলিঙ্কা সাঁকারবাদে দুপ্রতিষ্ 
হিয়াছেন। এমনকি কোন মধ্যপথ আছে, বাহা অবলম্বন করিলে এ ছুই 
মতের সামঞ্ন্ত হয়? 

বিবেক। জানিও ধত প্রকারের বিরোধ আছে কন্ততবাবধারণে ভ্রমবশতঃ 
উহা! খটিয়াছে। ষাহারা নিরাকারবাদী তাহারা সমুদায় বিশেষগবিবর্জিদিত বুদ্ধি 
মনের অগোচর এক অচিস্ত্য পদার্থকে ব্রন্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন। ধাহার! 
সাকারবাদী তাহার! নিখিল বিশেধণবিশিষ্ট চিত্তগ্রাহা হদয়হারী পদার্থকে পরত্রক্ঝ 
বলিয়া নির্দেশ করেন। ইহারা এই সকল বিপরীর্ত কথ! লইয়া কত বিচার 
করিয়াছেন, বুদ্ধি, তাহ তোমার সকলই জানা! আছে। কেন না সে সকল 
বিতর্ক তুমিই ইহাদের চিত্তে উখাপন করিয়াছ। কোন পদার্থ সম্পূর্ণ বিশেষণ- 
বিবর্জিত হইতে পারে না, যদি হয় ততসন্বস্থ! কেবল বাঙনিষ্পত্তি করা যাইতে 
পারে না তাহা নহে, তৎসম্বদ্ধে কোন কথা কথন মনে উঠিতেই পারে না । জগৎ 
দেখিয়া জগতের কারণের প্রতি টি স্বতঃ ধাবিত হয়, তৎপর সেই কারণসন্বন্ধে 
বিচার করিতে গিগ্লা তিনি কিছুরই কারণ নন, যদি কেহ ঈদৃশ সিদ্ধান্তে আসিয়া 
উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি বস্ত নির্ধারণ করিতে গা কিছুই নির্দারণ 
করিলেল না, বৃথা বাঁগজাল মাত্র বিস্তার করিলেন, ঈদৃশ নিক্ষলচিস্তায় সময়ক্ষেপ 
বৃথা। বাস্তবিক কথা৷ এই, এমন চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই ঘিনি কোন না কোন: 
বিশেষণবিশিষ্ট না করিয়া কোন বস্ত চিন্তা করিতে পারেন। এরপন্থলে বিশেষ, : 
বিবর্জিত বলা একান্ত ভুল ইহাঁও ভুমি বলিতে পার না। কেননা বস্ত ও 
বিশেষণ এ ছুই যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে স্থল পদার্থের সায় ব্রহ্গ বিকারী 
হইলেন।- একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, বিষয়টি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'রক্বর্ণ 
ঘট” এস্থলে “রক্তবর্ণ' ঘটের বিশেষণ 1 ঘটের সঙ্গে রূক্তবর্ণ কিছু এক লহে, কেন 
নাউহা! নীল ও পীত নানা বর্ণযুক্ত হইতে পারে । বিশেষতঃ বর্ণ কিছু বস্তনিষ্ঠ 


নহে, উহা অন্তত্র হইতে সংক্রামিত। ব্রচ্ধি মদি এরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হন তাহা! 





রে | ধন্মভ্ক। 


হইলে তিনি বিকারী হঈলেন নাতো আর কি হইলেন? কিন্তু এরূপ কোন 
বিশেষণুক্ত না করিয়া! ব্রহ্মকে যদি চিন্বায় ধল তাহা হইলে এই বিশেষণটি বস্ত 
হুইতে অতিন্ন একই সামগ্রী। অ্রন্ধ৪ বাহা চিৎও তাহা, এরপস্থলে চিন্তায় 
[বিশেষণটিতে কোন বিকার ঘটতেছে নী। কেবল ধিকার ঘটিতেছে ন' তাহা 
নহে, চিৎ আমাদের প্রতাক্ষ জ্ঞানের বিষয়; চিৎ কি আমরা তাহা বিলক্ষণ 
জদয়ঙ্গম করিতে পারি। কেবল হৃদয়ঙ্গম ধরিতে পারি তাহা নথে, চিৎ আমাদের 
হ্দয়কে আকর্ষণ করিতেও সমর্থ। তবে যে নিগুণ ব্রহ্মবািগণ বরহ্ধকে বৃদ্ধ 
মনের অগোচর বলিয়াছেন তাহ] নিতান্ত অধুক্ত নহে। কে আর কবে সেই 
অনন্ত জ্ঞানকে নিঃশেষভাবে বুন্দি ও মনের বিষয় করিতে পারে ? 

বৃদ্ধি। তুমি যে সকল কণা কগ্িন্ধে এ আর তো কিছু নূতন নহে ; সাকার 
ও নিরাকারের কথার কি হইল ?' 

বিষেক। ধাহারা নিসাকালধাদী ঠাঁহারাই সাকারবাদীদিগকে সাঁকারবাছে 
ঘুঢ়নিষ্ঠ থাকিতে বাধা করিয়াছেন, অন্যথা তাহারাও নিরাকারবাদী, কদাপি 
সাকারবাদী নহেন। হাতার! ঈশরে জ্ঞান প্রেম প্রভৃতি যে সকল স্বরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহারু একটি 9 সাকার নে, সকলই নিরাকার ; অগচ বাহার কিছু 
জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই সাকার প্রাচীন নিরাঁকারবাদিগণের এ্রই নির্ঝন্ধ 
লাকারবাদে পশুয় দিয়াছে। নিরাকারবাঁদিগণ আত্মচৈতন্য অন্বীকার করিতে 
পারেন না, কারণ ইহা সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়। আন্মটৈতন্ত জ্ঞানের বিষয় বক 
উহা কি সাকার? সকল প্রকারের মিথ্যা-সংস্কারবর্জিত হইয়া বিচার না করিলে 
এরইরূপই ভ্রম ঘটিগ্া থাকে। সাকার ও -নিরাকারবাদিগণ ' বস্তর নির্ধীরবে 
মিথ্যাসংস্কারশতঃ যে ভাস্তিতে নিপতিত হইয়াছেন, সেই ত্রীস্তি অপসাঁরিভ 
ইউক, দেখিবে উই একই কথা বলিয়াছেন, অথচ বিবাদ করিতেছেন। 

ছর্মল নল চয়। 

বুদ্ধি। সংসারে প্রতিনিরত এমন সকল ঘটন৷ ঘটিতেছে, যাহাতে আঁপনাকে 
কিছুতেই স্থির রাখিভে পারা যাক্স না, অধীরতা অসহিষ্ততা সহজে আসিয়া পড়ে। 
এরূপ *লে ভূমি যখন সব্বাবস্থায় ধৈধাধাবণ করিজ্তে বল, অধীর হইলে অবিশ্বাসী 
বলিক্া তৎ'সনা কর, তখন তুমি কি জীবদিগকে কাটি প্রস্তরের মত অচেতন 
হইতে বল না? স্বভাববিরোদী তোমার এ উপদেশ কি শ্রদ্ধেয় 


বিবেক। মানুষ দুর্বল । অবস্থার বিপাকে পড়িলে দে চঞ্চল হইবে অস্থিব - 

উবে, ইহ! কি আর আমি জানি না $ দুর্বল মানুষের প্রতি যদি আমার সকরুণ 
দৃষ্টি না থাকিত, তাহা হুইলে আমি তাহাদিগকে কিছু বলিতাম না। আমি চ্‌ই 

মান্য দূর্বল চাপরিচার “করিয়া সবল হয়।  তৎসন্বন্ধে আমি যদি তাহাদিগকে 
পথ না দেখাই, তাহা! হইলে কি আমার" নি্ুরাচরণ হয় না? রোগ রিভার 
চিকিৎসক যদি উপেক্ষা করেন, রোগীর রোগবিমুক্তির উপায় করিরা না! দেন, 
ভাহা হইলে তিনি কি নির্দর নিষ্ঠর নহেন ? 

বুদ্ধি। মানুষ দুর্বল, ইহাতো নূতন কগা নয় ছল হইলেই বোগী হইবে 
ইহা কে বপিল? মান যদি জনা হইতে দুর্বল হয, তাহা হইলে উহা! তো 
তাহার স্বভাব হইল। তাহার স্বভাববিরোধী তোমার উপদেশে কি ফল হয়, 
আনি বুঝিয়া উঠিতে পারি না । ও 

বিবেক । মান্তষ জন্ম হইতে দুর্বল, ইসা স্বীকার করিয়া লইলেই আমার 
আর তাহাকে উপদেশ দেওয়ার অবকাশ থাকে না, এ কথা বলায় তোমার 
বুদ্ধিত্ব প্রকাশ পাইল না। ছুর্বালের সবল হইবার .সামর্থা আছে, না সে চির 
ছ্বলই থাকিবে, ইহা দেখিবার বিময়। মানুষের কথ। দূরে, দুর্বল জীবকে 
প্রবলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাঁইবার উপাক্স দিরা তবে তাহাকে পৃথিবীতে 
পাঠান হইয়াছে । মাহ্গুষ দুর্বল হইয়া জন্মে বটে, কিন্তু ভাতার সবল হইবার 
ক্ষমতাও অপরিমেয়। . সেতো কেবল শরীর নয়, দে যে আন্ম। তাহার স্থিতি 
ছদিনের জন্য নয়, নিত্যকালের জন্ত । এই সংগ্রামক্ষেত্র পুথিবীতে তাহাকে . 
এইজন্য পাঠান হইয়াছে যে, বিবিধ পরীক্ষার ভিতরে আমার মম্থসরণ করিয়া 
প্রত্যেক পরীক্ষা হইতে সে উত্তীর্ণ হইবে, এবং বল লাভ করিবে। যে সকল 
ঘটনা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে সেই ঘটনাগুলি পরীক্ষা । সেই পরীক্ষার 
মধ্যে স্থিরভা আমার কথার উপরে আশ্বস্ততা না থাকিলে কথন হয় না। সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে ধিনি নেতা তাহার কথার উপরে আস্থা না থাকিলে সৈশ্তগণ শক্রপরাজন্ন 





“. : করিবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? দুর্বল বলী হয়, ভীরু সাহসী হয় বদি নেতার 


উপরে আস্থা থাকে । আমার কথায় যাহারা ধৈর্যাধারণ করিয়া থাকে নী, অধীর 
:.. হইব! পড়ে, তাহাদিগকে যে আমি দব্বাণী বলিয়া ভতসনা করি, তাহা 
সারির সানি সর বসমার, গৎপিনায় তাভাদের  চৈরকোদর হয, 


৩৪..." নু ধর্মৃতিত্ব। . 
আঁর তাঁহার অকগ্যাণের পথে ধাবিত হইতে পারে না। চৈভন্তান্তে যতই 
আমার অনুসরণ করে, ততই তাহাদের বল লাভ হয়। 
দৃষ্ট অদৃষ্ঠেব রঙ্মি 1 € 
বৃদ্ধি। আমি দৃশ্রাজা লইয়া আছি, তুমি অপৃশ্ঠারাজ্গা লইয়া বাপৃত। দৃশ্ 
জগৎ ও দৃষ্ মানবমানবী লইয়া পৃথিবীর লোক সকলের সর্বদা কার্য ৷ এরপস্থলে 
! তারা তোমায় অনাদর করিয়া আমায় আদর করিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক, 
কেননা প্রতিদিনের জীবননির্বাহ করিতে দৃশ্টেদ সহিত সন্বন্ধ রক্ষা করিতে 
হয়া আমি যত চিন্তা করি, তত দেখিতে পাই তুমি বড়ই ভাবের বিরোধী । 
বিবেক। তুমি অনেকবারতো আমায় স্বভাববিরোধী বলিলে, অথচ 
একবারও তাহ! প্রতিপন্ন কবিতে পারিলে না । এবারও কি মনে কর যে, 
আমি অনৃস্রাজোর সংবাদ দি বলিয়া আমাম্স তুমি স্বভাববিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিবে? দৃশ্ত ও অনৃষ্ঠ এ ঢুইয়ের বিচ্ছেদ স্থুলদর্শীর নিকটে, সুঙ্ষাদর্শিগণ দৃষ্তে 
অন্বষ্ঠকেই দর্শন করিয়! থাকেন। *্ঢৃই্ট দি অনৃস্টোর রঙ্গভূমি না হইত, তাহা 
হইলে উহা একদিনও আম্মরক্ষা করিতে পারিত না। দেহ যদি প্রাণহীন হয়, 
জগৎ যদি শক্ষিকক্রিয়ানঞ্জিত য়, তা হইলে, বল, উচ্ভার দুটি পরমাণু একত্র 
ংযুক্ক থাকিতে পারে কি? পরমাণুই বা বলি কেন? পরমাণুর অস্তিত্বও শক্তি 
বিনা ত্রাস্তি। যাহারা অনৃহ্ঠরাঁজ্ের সংবাদ অনবগত, আমি যদি তাভাঁদিগকে 
সে রাজোর সংবাদ দি, তাহা হইলে অসতা ও মিথ্যার কৃহকজাল ছিন্ন করবি 
তাহারা যাহা সত্য নিতাকাল স্থায়ী, তাাকে নিত্য প্রতাক্ষ করে এবহ যথার্থ 
জ্ঞানালোক লাভ করিয়া ভ্রাস্তিসস্কৃত ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়, বল ইহাতে আমি সে 
সকল ব্যক্তির আদরের পা না অনাদরের পাত্র হইতে পারি। তাহারা আমায় 
আদর না করিলে আমার তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু তাহাদের ক্ষতি যথেষ্ট। 
তাহারা অন্ধ হইয়া দৃশ্যে বন্ধ হয়, আর আপনাদের দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা আপনারা 
_. ডাকিয়া আনে। দৃষ্টে স্থথশাস্তি নাই, অবৃষ্তে হুখশান্তি, একটু ভাবিয়া দেখিলে 
ইহা সকজেই বুঝিতে পারে। 
8 বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বিচারে পটু । এমন করিয়া কথা রচন! করিতে পার 
যে, তোমার কথা শুনিয়া মনে হয় তুমিই সব ঠিক বলিতেছ, আর আমি যাহা 
বলিতেছি, তাহার সারবত্তী কিছুই নাই। স্ত্রী পুত্র ধন জন «সকলই ষ্ঠ, 


ধন্মতত্ব। ৩৫ 


ইহাদিগেতে কি লোকের সুখ হয় না? এসকল ছাড়া লোকে জুখতো! ভাবিতেই 
পারে না। ও ও 
বিবেক । তোমার স্থলদৃষ্টি দেখিয়া আমি অবাকৃ। কতবার তোমায় 
বুঝাইলাম, তুমি কিছুতেই অতি সহজ কথ বুঝিতে চাও না। স্ত্রী পত্র ধন জন 
এসকলের প্রতি কেহ অম্ুুরক্ত নয়, অন্ুরক্ত উহ্যাদিগের দৃষ্তাতশের উপরে । 
প্রেম আনৃশ্ঠ সামগ্রী, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত যদি প্রেমবিনিময় না! থাকিত, তাহ! 
হইলে কি তাহারা অন্থুরাগের বিষয় হইত? ধনের দ্বারা অৃশ্ত অবস্থাসমূহের 
আল্গুকুলা হইবে. এজন্য ধনের আদর। যদি দৃপ্ত ধনের প্রতি অনুরাগ হইত, 
হস্তগত ধনাপেক্ষা যে ধন তস্তগত হয় নাই, তৎপ্রতি তৃষ্ণ কখন লোকের হইত 
না। যাহা হইতেছে, তাহাতে কেহই সন্থষ্ট থাকিতে পারে না, যাহা এখনও 
হয় নাই, তাহারই জন্য নরনারীর প্রাণের আবেগ, ইহা তুমি নিতাপ্রতাক্ষ 
করিতেছ। ইহা! হইতে কি ইভাই সিদ্ধান্ত হয় না যে, দৃষ্তে তাহাদেয় মন 
পরিতোষ লাভ করে না, যাহা অদৃপ্ত আছে তাহারই জন্য তাহাদের প্রবল 
আকাত্ফা। এবাপারগুলি এত্ত প্রত্যক্ষ যে, বুদ্ধি, তোমার এসকল বিষয়ে 
্রান্তি হয়, ইহাই আশ্চধ্য। ভুমি লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া অন্ধ করিরা রাখিযাছ, 

, তাই তাহারা মনে করে দৃস্তে তাহাদের সখ, কিন্তু একবার অন্ধতা চলিয়া যাউক, 
তাহারা সহজে দেখিতে পাইবে, তাহাদের সুখ দৃন্তে নয় অদৃষ্রে । সমুদায় 
অৃস্তের যিনি মূল, তাহাতে চিন্ত স্থাপন করিলে অদৃষ্ত ও দৃশোর বিরোধ ঘুচিয়া 
যায়, সেই মহান্‌ অধৃশ্তের রঙ্গভূমি এই জগত, এ জগৎ তাহারই মাহমার প্রভা, 
ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। তর্ক সকল নরনারীকে স্বথের রাজ্যে 

. শান্তির রাজ্যে লইয়া যাইতে চাই, দেখিতেছি তুমিই তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক 
হইয়া রহিয়াছ। 

মান কি জন্মপাপী 
বুদ্ধি। তুমি সে দিন বলিলে মানুষ স্বভাবতঃ ছূর্বাল। যদি সে স্বভাবতঃ 

. দুর্বল হয়, তবে তাহার সেছুর্ধলতা কোন কালে যাইবার নহে। কেহ কি 
কোন কালে স্বভাবের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিয়াছে ? তুমিই তো বল স্বভাবের 
অন্ধুবর্তনই ধর্মম। দুর্বলতা বদি স্বন্তাব,হয় তাহা হইগে তাহার অগ্বর্তন ধর্খ, 
দুর্বলতা পরিহারের জগ্ত যন স্মতাববিধোধে বন্ধ, অতএব আধস্ম। এ যে. 


বর্খতিই । 





এ কতা উপস্থিত না কী বরং দিন দিন ক্লেশ ঢঃখে রোগে নিপতিত হি 
 সপ্ভাবনা। . অনেক লোকে স্বভাবের বিরোধে কৃচ্ছ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কি. 
র্দশাগরন্তই না হইয়াছে, ধণ্ম করিতে গিয়া কি অধশ্েহি না ডুবিয়াছে! 
বিবেক ৭ মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল, একথা দেখিতেছি তুমি বিপত্ধীত অর্থে 
জিত দুর্বল শবের অর্থ বলের অল্পতা, একেবারে বল নাই, উহা. 
কখন উহ্থা বুঝায় না। একেবারে বল থাকে না তখন হখন মৃত্যু ই 
অধিকার করে । মানু স্বভাবতঃ দুর্বল অর্থাৎ তাহার বল অল্প। অত্র হতে . 
'বলসঞ্চার না হুইলে বলের অন্নতানিবন্ধন তাঙ্কাকে প্রবৃত্তিবাপনার অধীন ₹উয়া 
পাপে নিপতিত হইছে হয় 1 মানুষ অল্পশক্তি অজ্ঞান ইহা ধন নিত্য প্রতাক্ষ, 
তখন তাহাকে দুর্বল 'ও অল্পঙ্ঞান বলী কিছু দোষের কথা নহে। যদি সে জন্ম 
হইতে অন্পশক্কি ও অল্পজ্ঞান না হইত তাহা হইলে এস জীব হইত না, ঈশ্বরের 
সমকক্ষ হইত, তাহার আর শক্তিতে ও জ্ঞানেতে নিতাকাল উন্নত হইবার 
সম্ভাবনা থাকিত না । আত্মা অল্লধল হইলেও সে আর এক দিকে সবল, কেন 
না যতটুকু বলাধিষ্টান থাকিলে 'প্রবৃত্তিবাপনার-বিরোধে দণ্ডায়মান হওয়া যাইতে 
পারে, ততটুকু বল যখন ভাহার আছে তখন সে সবল মধ্যে গণা। এই দেং 
এক দিকে ছুর্বল আর এক দিকে সবল । দেহকে নিম্পেষণ করিবার ত. 
প্রকৃতি মধো কত আয়োজন। প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করিলে দেহ যেছ: 
- অর্থাৎ উহ্থার বল অল্প, ইহা! অখগ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু দেহে যতদিন 
এতটুকু বল থাকে যে, চতুর্দিকে ধিনাশকর সামগ্রীর প্রভাব তদ্বারা উহ! 
অতিক্রম করিতে পারে, ততদিন উন্ধী ছববল হহয়াও সবল । নবল ছুর্্বল কোন্‌ 


অর্থে আমি বাখহার কৰি, যদি তুমি বুঝিতে, তোমার আমার কথাধ সংশয় 
জন্মিত না। 





বুদ্ধি। কোন কোন ধন্মসমপ্রদায়ের লোক মানুষ জন্মপাপী বলিয়া থাকে । 
ইহাতে স্থপ্িকর্ভার উপুর দোষ পড়ে বলিয়া এ মত এখনকার অনেকে মানেন 
লা, তোমার কথার মধো সেই মতের গন্ধ পাওয়া যায় এজন্যি আমি তোমায় আজ 
এ প্রশ্ন করিলাম | পাপোহহং পাপকশ্মাজৎ পাপা পাপসম্তবঃ 1” এ কথাটার 
এ জঙ্বন্ধে তুমি কি বল? 


... বিবেক । 'পাপোহহ আমি পাপ- একথা বলাতে কিছু ক্ষতি নাই, ফেন 








ত তিক (5 
.. না পাপ, কিক করিতে মানু বখন পাপের পর এই বর / 
পাপের মর্গে অভিন্ন জন্ত আপনাকে “পাপ” বলিতে পারে । ব্পাপকর্মাহংত 
,. পাপকর্মা, একথা বলাতেও, কোন দোষ নাই, কেন না যে বাক্তি পাঁগের দর 
হইয়া গিরাছে সে নিম পাপকর্মে রত। 'পাপাস্ঝা” পাপস্থভাক, - এরূপ তখনই 
একজন বলিতে পারে, যখন পাপেতে তাহার স্বভাব পর্যাস্ত বিকৃত হইয়া খিযাছে? 
পাপসস্তবঃ এইটি বলিবার পক্ষে বাধা! উপগিত হইতে পারে, কেন না মান্য এ. 
কথা বলিতে পারে না যে, ভাহার পাপ হইতে জম্ম ভইয়াছে।. তকে নিরতিশয. 
ু্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় আত্মার জন্ম হয় লা, : জন্ম 
হয় দেহের। দেহমধ্যে পাপ না থাকিলেও পাপের সম্ভাবনা আছে, এই সন্তাবনা 
লক্ষ্য করিয়া কেহ আপনাকে পপাপসম্ভব” যদি বলে, তাগাতে তত দোষ পড়ে 
না। তবে এখানে যতগুলি বিশেষণ আছে সবগুলির “মামিকে” লক্ষ্য করি 
প্রয়োগ হইয়াছে । ইহাতে আমি বা আম্মার জন্ম পাঁপ হইতে এই কথা সহজে 
হৃদয়ঙ্গম হয় বলিয়া এ বিশেষণটি সর্বথা নির্দোষ নছে। পূর্বতন ব্যক্তিগণ 
দেহের সহিত আত্মাকে অভিন্ন করিয়।৷ এরূপ প্রয়োগ করিতেন, কেন না আত্মা 
অজ, ইহাতে তাহাদের মতদ্বৈধ ছিল না। জন্ম এ কথা থাকিলেই আম্মা নগ্ক. 
দেহ, তাহারা ইহা সহঙ্ধে বুঝিতেন। শ্লোকটিতে দেই অর্থেই “পাপফস্তব' বলা) 
হইয়াছে। ৃ 









প্রেম। 


বুদ্ধি। বিবেক তোমার বিরুদ্ধে আমার একটি গুরুতর অভিযোগ আছে? 
সে অভিযোগের তুমি কি উত্তর দিবে, আমি জানি না। তুমি জান, প্রেম শৃঙ্খল 
সহ্থ করিতে পারে না! ) প্রেম চির উদ্দাম। তুমি প্রেমের পায়্‌ শৃঙ্খল পরাহয়া 
উহার অবাধগতি অবরুদ্ধ কর, ইহাতে প্রেমিকগণের তোমার প্রতি বিরাগ হওয়! 
কি গ্গাভাবিক নহে ? 
বিবেক । প্রেম উচ্ছ্‌ খল, এ কথাটা! বলা তোমার ভাল হইল না, প্রেম যে 
. নিজেই শৃঙ্ঘল। প্রেম দিতে যায় যে, সে ইচ্ছা করিয়া হাতে পায়ে শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হয়। প্রিয়পাত্রকে ছাড়িয়া প্রেমিকের এদিক ওদিক মন দেওয়ায় সামধথ্য 
নাই, যদি দেয় তবে প্রেম,'আর থাকে,না। আমার সঙ্গে তুমি প্রেমের বিরোধ- 
কল্পনা করিতেছ কেন ? আমি আর, পরে কিস্বতন্র সামগ্রী । যেখানে শ্ুদ্ধতা 








মাই সেখানে প্রেম আছে, তুমি কি প্রকারে বিশ্বাপ করিলে? প্রেম বিশুদ্ধ 
 স্কটিকতুলা, টহাতে একটি কলঙ্কের রেখা নাই। প্রেমে যদি কলঙ্কের দাগ 
পড়ে, জানিও তাহার পুর্বে প্রেম অস্র্থিত হঈয়াছে, ৫প্রমের তাপমাত্র রহিয়া 
গির়াছে। কোনপ্রকার প্রশ্বত্তিবাসনার প্ররোচনায় যে বাহিরে প্রীতি দেখায় 
প্লীতি তাহার বাবহারের প্রবর্তক নয়, সেই প্রবুত্তি ও বাসনা তাহার প্রবর্তক । 
এখানে যে প্রেম নাই, অতাল্পদিনের মধ্যে প্রীতির আম্পদের নিকট উহা প্রকীশ 
পাইবে সঙজ্র পকার বুদ্ধির জাল বিস্তার করিয়া! উহা ঢাকিয়৷ বাখিবার উপান্ন 
নাই। নাহিরের আলাপ মিষ্টভামণাদি দ্বারাঁ অস্তরের অগ্রীতি ঢাঁকিক়া রাঁখিবার 
চেষ্টা বৃথা, কেন না প্রেম আছে কি প্রেম নাই, প্রেম প্রবণহৃদগ্ের নিকটে উহা 
অল্পকার'ণ প্রকাশ পান্স। প্রেমের জন্ত প্রথমে আরুষ্ট হইয়া প্রেম না পাইরা 
যে সামান্য বিষয়ের কুহকে ভুলিয়া মিথ্যা প্রেম দেখায়, সে অতি নীচ প্ররুতি, 
কিন্তু জানিও প্রেম না পাইয়া তাহার হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছে, অথচ স্বার্থের 
অনুরোধে প্রীতিতে মুদ্ধের স্তায় টেখাইতেছে, কি ভয়ানক পতনের অবস্থা ! প্রেম 
প্রেম মুখে বলে অথচ আমার আদর করে না, জানিও সেখানে প্রেম নাই। 
বুদ্ধি। দ্বৌমার সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া! আমায় বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয় । 
তুমি শক্ত কথা শুনাইলেও আমার আর শক্ত কথ শুনাইবার উপায় থাকে না, 
কেন না তুমি যে কথীগুলি বল তার উত্তর নাই। যাহা হউক, তোমার নিকটে 
নিরুত্বর হইয়া আমি সুখী বই ংখী নই । 
ঈশ্বরের 5চছন্ুবর্তন 
বদ্ধি। দেখ, বিবেক, যাহারা ঈশ্বরের ইচছান্ুবর্তন করিতে যায়, তাহাদের 
আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত তাহাদের বিরোধী হয়্। অন্ত লোকে কুৎসা রে করুক, 
নিজের আস্মীকেরাও তাহার নিন্দা করিতে ছাড়ে না। তাহাদের লইক্জা লোকে 
কত গোল করে। যেসকল ব্যক্তি গতানুগতিক ভাবে চলিতে থাকে, 
তাহাদের জীবনে কোন গোলই হয় না। এরপস্থলে কি বলিতে হইবে না, যে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে চায় তাহার গ ঠান্থুগতিক ভাবে চলাই ভাল। 
বিবেক। তুমি যে কোন সিদ্ধান্ত কর, তাহা একটি বিষয়ের উপর উপর 
দেখিয়া কর, ইফাতেই তোমার ভ্রম হয়। কখন কোন একটি বিষয়ের তর 
নিদ্ধীরণ করিতে গিয়া যতক্ষণ না তাহার.ভিতরের দিক্টা ভাল করিয়া দেখিতে 





গাঁও, ততঙ্গণ কোন: একটা সিঙানত করি লা, কেন না এরি পেজ. 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ধাহারা ঈশ্বরের ইস্থানবর্তন করিতে যান; পৃথিবী, 


তাহাদিগের নিন্দা করে বা তাহাদিগকে লইয়া গপ্জগোল করে, ই দেখিয়া কি... 


মনে করিতেছ যে, ইহাদের জীবন দুঃখের, আর সাধারণ লোকদের জীবন 
সুখের ? সাধারণ লোকের ছুঃখের কর্থা একবার যদি ভাবিয়া দেখ, তোমার 
শে।কের পরিপীর্ম থাকিবে না। সংসারের ক্ষুদ্র বিষর়সমূ লইয়া তাহাদের 
জীবনের স্থপস্থচ্ছলীতা, এই ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের মুত্যু অপচয় হুইতেছে। আর 
তাহারা অধীর হইতেছে । কখন ক্রোধ, কথন দ্বেষ. কখন ভিংসা, কখন নিরাশ, 
কখন বাসনানলের জ্বালা, এরূপ ক্লেশের কাঁরণ প্রতিদিন তাহাদের জীবনে 
প্রকাশ পাইতেছে। এ সকল কি না সকল লোকেরই টে, তাই কেহ শাভার 
সংবাদ লয় না। ইগ্ররের ইচ্ছানুসরণকারী বাক্তিগণ এ সকল ক্রেশের অতীত 
ভূমিতে সর্বদা স্থিতি করেন, তাহারা পশান্তভাবে জীবনযাপন করেন সাধারণ 
লোকের জীবন হইতে তাহাদের জীবনের পার্থক্য ঈর্যানল উদ্দীপিত করে । 
তাহারা যেমন সর্বদা অস্থিরান্তঃকরণ সেইরূপ অস্থিরাস্তগ্রকরণ করিয়া তুলিবাঁর 
জন্ত তীহাদিগের উপরে তাহারা বিবিধ পরীক্ষা আনিয়া উপস্থিত করে। আত্মীক 
স্বজনেরা ধনাদির আসক্তি ছারা পরিচালিত, সুতরাং তাহাদিগের সহিত 
ঈশ্বরেচছানুবর্তনকারিগণের কিছুতেই একচিস্ততা' হয় না, সুতরাং তাহারা ভাল 
বুঝিয়াও যাহা কিছু ইহাদের সম্বন্ধে করিতে যান, তাহাতেও ঘাত প্রতিবাত 
উপস্থিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছানুবত্তী বাক্তিগণ অন্তরে শাস্তি ও আরাম অনুভব 
করেন, এ সকল নিন্দা ও আন্দোলনে তাহাদের কিনতু ক্ষতি হন না, অধিকস্ত 
ঈশরেচ্ছানুবর্তুন জন্য পরিণামে ভাহাদেরই জয় হয়। দেখ তুমি ষাহা ভাবিয়াছিলে 
তাহা ভুল কি না। 

বুদ্ধি। আমার ভুল হইল তাহাতে ছঃখ নাই, গ্ররুত সত্য কোধগম্য হইলেই 
বথেষ্ট লাভ। 


ভগবাঁরের গতিবিয়া। 


বৃদ্ধি। এ অতি আশ্চর্য, যিনি অনস্তশক্তি তিনি স্বভক্তের মনোবা্জা পূরণে 
এত পভিক্রিয়া করেন যে, মনে হয় যেন সাহার ভালবাসার অল্পতা নয় শক্তির 





1) রমা 


অর্পতা | বিবেক তুমি ভগবানের এ গতিিযাসন্বন্ধে কি সত্তর দিতে পাঁর, 
রি সলিলে, সখী হইতাম । 

বিবেক ভক্জের মলোবাঞ্ণ সাধারণ লোকের মনোবাঞ্ণার মতন নভে । 
তিনি এমন কোন বিষয়ে বাঞ্ছা করেন না যাহা নিতাকালস্তায়ী নহে । যাহার 
ফল মন্পকালন্তারী তাহার সিদ্ধি অল্পদিনের মধ্যে হয় । দেখ সকল লোকেই 
অন্ূপান কামনা! কারে, তাহারা প্রতিদিনই অন্পপান পাইতেছে । অন্লভোজনমাত্রে 
তৃপ্রি, করেকঘন্টা মধো তদ্দারা দেঙপৃষ্টি ॥ এ সঙ্গন্ধের অভিলাবপূরণে ঈশ্বর 
কখন গতিক্রিয়া করেন না, সর্বরই ইহার তিনি আয়োজন করিয়া! রাখিয়াঙ্ছেন | 
শিশু তূমি্ হইবামাত্র তাহার দেহের পোষণপামগ্্রী যেন পাতে পারে, এজন্য 
অণসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃন্তনে হাঙর আভারের আাম্লোজন তিনি করেন । 
কেবল এই পান্থ নঙে, যে জীবের জীবন যত অল্পফালস্থাদী সে জীবের দেহাদির 
পূর্ণতা তত অগ্পকালমধো হয় । মান্ননের জীবন নিত্যকালগ্রায়ী, এজন্য তাহার 
জীবানের গতি অতি আস্তে আন্তে হইয়া থাকে । এখানে যে মনে করিতেছ, 
ঈশ্ববের গতিক্রিয়াতে এরূপ হইতেছে, তা বলাতে পার না। বদি ভীহাতে 
গতিক্রিয়াই থাকিশ্তব তাহা তইলে স্থলবিশেষে অতি সত্বরতা কখনই দেখিতে 
পাইতে না। সাধারণ লোকের মনোবাগ্চা অতি সত্বর সম্পন্ন হয়, কেন না 
তাঙ্কাদের মনোবাঞ্তা অস্থায়ী পার্থিব । ভক্তগণ অস্থাত়ী বিনয় চাহেন না, &ভারা 
ক্র্গের নিতাকালারী বিষয় সকল চাহেন, সুতরাং তীভাদিগকে তল্লাতের উপধুণ্ড 
করিয়া লইতে অধিক সময় যায়। 

বুদ্ধি। জ্রীপূর পরিবাবাদির সহিত সম্বন্ধ কিছু নিতাগন্বন্ধ নহে। বীশ্বরের 
ভকগণও তো ঈদৃশ দন্বন্ধে সংসারে আবন্ধ। দেখিতে পাওয়া যায় পরিজনবর্সে 
আবেষ্টিত হইয় হারা বিবিধ প্রকারে ক্লেশ পান। অনেকন্থলে এমন হয় ষে, 
্ ঈংরের তক্তগণ বাহিরের লোকের দ্বারা তত নিপীড়িত নন, যেমন স্বজনবর্গের 

. দ্বারা । ঈশ্বরের একি পকারের ব্যবস্থা বলিতে পার ? 

বিবেক । ভক্ত এবং ঠাহার পরিবারবর্গ সকলেই যদি ঈশ্বরানথরক্ত হন, 
. ভাহা হইলে পৃথিবীতে স্বর্গধামের সুখ অবতরণ করে। বাহিরের ছুঃখ দারিদ্র 
: দ্বারা আবেহিত হইলেও তক্ত সপরিবারে চিরম্ধী। ধিনি ভক্ত তিনি ভক্তি, 
লাভের পৃবে গঠাগ্গতিক প্রণালীতে সংসারে ৰে সকল সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, 





5 হাতির, ১ 
গেসকল সম্বন্ধ হইতে বিবিধ প্রকারের ক্লেশ উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব । কেন না 
এসকল বাক্তি এখনও সাবারণশ্রেণীতৃক্ত রহিয়াছে । ভক্ত হইয়া তিনি ষে 
নকল নৃতন সঙ্ন্ধে আবদ্ধ হন, সে সকল নস্বন্ধ বু প্রার্থনার ফল। দ্থারী সনবন্ধ 
বাধিতে গেলে যে সকল পরীক্ষা দ্বারা উহার মুল দৃঢ় হয়, সেগুলি সন্বন্ধ হইবার 
পৃর্মে উপস্থিত তইম্া খাকে। এজন্ এক একটী সম্বন্ধের জগ্ত বহুদিন অবিরল 
অস্রধারা বিসর্জন করিতে হয় । পার্থিব অস্থায়ী স্ন্ধের জন্ত এরূপ অশ্রজজলের 
কোন প্রম্নোজল নাই, কেন না! উহা ধন ছুদিনের জন্ত, তখন অন্নপপানের ন্যায় 
সহহ্গসাধ্য। তুমি বলিবে, এখানেও তো ভগবানের ভক্তের প্রতি নিষ্টুলাচরণ 
প্রকাশ পাইতেছে ? লা, নিটুরাচরণ প্রকাশ পাইতেছে না, নিরতিশর করুণাই 
প্রকাশ পাইতেছে। যে সম্বন্ধ নিতযকাল থাকিবে, সে সন্বক্ধষের উপলুক্ত হইবার 
জন্ত দী্ঘ সময়ের প্রয়োজন । যদি উপযুক্ত না ভইয়া কোন সম্বন্ধে নিবন্ধ হওয়া! 
যান্ন, তাহা! অল্পদিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে । এখন 
বোধ ভয়, বুঝিতে পারিলে, ভগবানের ভক্তের প্রতি কোন নিষ্ঠুরতা নাই, 
নিত্যকালের বিষয়ের জন্য তাভাকে প্রস্তুত করিরা লইবার ন্তই তাহার ঈদৃশ 
ব্বভার। 

ঈশ্বর ও দেখগণের প্রির। 

বুদ্ধি। তোমার লেকের লোকের শ্রিয় হইতে পারে না, দেখ আমার 
লোকের! কেমন সকলের প্রিয়। সংলারে বাস করিয়া সকলের প্রি্ব না হইতে 
পারিলে জীবনধারণ কি বুখা নয় ? 

ধিবেক। তোমার লোকেরা সকলের শ্রিষ্ক এ কথাটা তুমি কোন, সাহসে 
বলিলে ? বরং আমি তোমায় প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, তুমি যাহা বলিলে ঠিক 
তার বিপরীত । তোমার লোকদিগের সকলের প্রিয় হইবার জন্য যত্ধ আছে, 
কিন্ত তাহারা সে বিষয়ে অল্পই কৃতকার্য হয়। প্রি হইতে গেলেই ঘকলের মম 
যোঁগাইয়া চলিতে হয় । লোকের মন যোগাইতে গেলেই সত্যের অনুসরণ কর! 
কঠিন, কেন না সত্যের তেজ সাধারণ লোকের পক্ষে অসহ্য । মিথ্যার আবরণে 
তাহার তীব্র তাপ আচ্ছাদন লা করিলে তাহাদিগের নিকট প্রিয় হওয়া জুকঠিন। 
এইজন্ক বাহ্ছারা নাক্ষাংসন্বদ্দে সফল লোফের প্রিয় হইতে ঘাঁয়, তাহাদিগকে 


সত্যকে অসত্যাবরণে আবৃত করিতে হয়। লোকে যদিও সতোর তেজ সহ 
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সকরিতে পারে না, তথাপি তাহাদের অসত্যাবাদীর প্রতি গ্বণা এবং সতাবাদীর 
... প্রতি সনম আছে। প্রিয়ভাবী অসভাবাদীর সহিত তাঁহারা প্রিয়ালাপ করিতে 
পারে, কিন্তু যখন শিশবাস কর! প্রসবোজন হয, তখন তত্প্রতি বিশ্বাস লা করিয়া 
নি সতাবাদী তাহার প্রতি ভাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে। তুম কি বুঝিতে 
পারিতেছ না, এই সকল বাক্তির যে প্রিয়, উহা বাহিক, শুদ্রতাবরণে আরত, 
.. উহার ভিতরে পারবা কিছুই নাই। বস্তুতঃ বিনি কল সমন বিশ্বাসের পাত্র, 
তিনিই লোকদিগের প্রিধ। ইহার প্রতি লোকদিগের শ্লীতি সন্ত্রম্রীবি 
. সবাবারকালে তাহারা অসঙ্কোচ ব্যবহার করিতে পারে না, কিন্তু অস্যািনস্তরে 
হার প্রতি পদ্ধী ও ভ্রীতি যুগপৎ একত্র স্থিতি করে ঝুনি কোন বিষদ্ তাল 
রি করিয়। তলাইয়া দেখ না, এই তোমার মহ্তাদোষ । আমি চিরদিন বলিয়া 
3 আসিয়াছি, কোন একটি বিষয়ের উপরে উপরে না দেখিয়া তাহার নিয়ে কি 
আছে দেখিও, তাহা হইলে ভোসার এ সকল বিষয় মের সন্তাবনা থাকিবে 

না। দল বাতা দেখা যায, ভাজ জনেক সময়ে ঠিক নয়, যাহা অবশ্য তাহা 
সকল সময়ে ঠিক। | 
বুদ্ধি। যদি যথার্থ প্রি তোমার লোকেরই হইল অথচ বাহিরে ঠিক যেন' 
কাহারও তিনি প্রিয় নন এইরূপ দেখায়, তাহা! হইলে এরপন্থলে এমন কি কোন, 

বাবহার নাই, থে ব্যবহারে বাহিরেও তিনি পকলের প্রিয় ৪ইতে পারেন । 

বিবেক। আমার লোকের! লৌকের প্রিয় হইবেন, এ আকাঙ্কী মনে 
রাখেন না। তাহারা নিয়ত এরূপ বাবহার করিতে যত্রশীল, যাহাতে তীহারা 
ঈশ্বর ও দেবতাঁগণের প্রিয় হইতে পারেন। তাঁহারা জানেন, যদি তীহারা 
সাক্ষাৎসন্দ্ধে লোকের রি হইতে যন্ত্র করেন, তাহা হইলে তীহারা ঈশ্বর ও 
দেবগণের প্রিষ্ধ হইতে পারেন না, কেন না এসকল লোক আচরণে ঈশ্বর ও 
দেবতীগণের' বিরোধী । তবে তীহার। ইহা জানেন, ঈশ্বর ও দেবগণের প্রিষব। 
হইতে পারিলে তাঁহারা সকল লোকেরই প্রিয় হইবেন, কেন না লোকেরা যত 
কেন মন্দ হউক না, তাহারা দেব প্রন্কতির প্রতি একেবারে অন্ধ হইতে পারে না, 
চি নি রও [পের প্রিয় হইবার জন্য, সকল লোকের প্রিয় 
-.. সাাদিগের মধ যত্তের বিষয়, নহে । 





হওয়া 

















রি সি শি চীরগাল সঙ করে, 1 
ও ডি ভোমার ॥ বোকেরা কাহারও প্রি হইবার অনপ 
কেবল ঈশ্বরের প্রিয় ইবার অন্ত বন্ত করেন, ইহা! ভাল ও 
ধাচা্দিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ গ্রীতিবন্ধানে তীন্বারা নিবন্ধ রহিষ্ধাছেন, কোল 
আচরণে যদি তহাদিগের মনে কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, এ. 
দেওয়া কি স্বভাঁববিরুদ্ধ কার্ধ্য নঙ্কে ? রাঙা স্ভালবিরু্ধ তাহা. তোমারে 
ধন্সঙ্গত নয়, ইহা তুমি অনেকবার বলিযাছ। বল এস্ছলে' ধরা পাকি 
প্রকারে ? ২, 
বিবেক । নরনারী সর্বজ্ঞ নহে, সুতরাং একঝান আর উরি 
নিতান্ত প্রীতিবদ্ধনে বদ্ধ হইলে সকল বিষয়ে পরস্পরকে চিনিবে. উহা? আশা. 
করা যাইতে পারে না । পরম্পরকে সকল বিষয়ে না চিনিতে পারার জন্য সময়ে: রা 
-সময়ে যে কষ্ট উপঠিত হইবে, সে কষ্টে অপরিচিত বিষয়ের পরিচয় হর । . একপ 
পরিচয়ে যখন দে খতে পায়! যায়, প্রীতিপাত্রের চরিত্রের ভিতরে যাহা! নুক্াছিত 
_ ছিল তাহা প্রঙ্াশ পাইল, তথন পূর্বের কষ্ট চলিয়া গিয়া তদপেক্ষা :সয়ধিক 
স্থখোদয় হয় । “প্রীতি দীর্ঘকাল সহ করে? এ কথার অর্থ কি, তুমি কি বুঝিপ্াছ ? 
যেখানে প্রীতি নাই, অথচ প্রীতিৰ মাভাসমান আছে, সেখানে কোন বিষয়ে 
অমিল উপস্থিত হইলে. সে অমিলের কষ্ট দীর্ঘকাল উভয়ে বহন করিতে পারে. 
না, সুতরাং দীর্ঘকাল কষ্ট বন্রন করিলে চরিত্রের যে নিগুঢ় তত্বসকল প্রকাশ 
পায় এবং চরমে চরিত্রপরিচয়ে নিরতিশর সুখ সমপন্থিত হয়। তাঁহ। তাভাদিগের 
সম্বন্ধে কখন সম্তরে না। প্রীতি পন করিলে সঙ্গে সঙ্গে কষ্টবন স্বীকার 
করিয়া লইতে হয়, ইহার অর্থ কি, এখন কি বুঝিতে পারিলে * ীতিক্ষনিতত 
আনন্দে গভীর চিন্তা উদ্রেক করে না, জীবন অবাধে সুখের স্রোতে ভাসিতে 
থাকে. মধো মধ্যে বাধা প্রার্ না হইলে বাধা ও কষ্টের কারণান্বেষণে চিত্তের 
প্রবৃত্তি হয় না। পরস্পরের চরিত্রের ভিতরে এমন কিছু নিগুড় বিষয় আছে 
যাহার জন্য সময়ে সময়ে বাধা ও কষ্ট উপস্থিত হয়। এই নিগু় বিষয় পুর্বে 
ছিল না তাহা নহে, কিন্ত তাহার ক্রিরা প্রকাশ পাইবার সময় উপস্থিত য় লাই । 
এমনও অনেক সময়ে হয় যে, জীবনের ক্রমিক পরিপর্থানের সঙ্গে সঙ্গে চরিতের 
ভিতরে নূতন নূতন বিবরের সমাবেশ হয়। তাহাতে পুর্বে যে সর্ব্ববিদয়ে মিলন. 








দশা ৃ 2 
" . ছিল, সে মিলনের ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছে । সুতরাং প্রীতিপাত্রদ্যয়ের মধ্যে 
নবীন অগরিলনের কারণ কষ্ট সমুপস্থিত করে এই কষ্ট সেই কারণের প্রতি 

নিপুণভাবে দৃষ্টি স্থাপনের জন্য নিয়োগ করে । প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধন ছিন্স হওয়া 
শসস্তব হইয়াছে, কেন না উহা প্রণ, মন ও হৃদয়ের সহিত জড়িত হই 
পড়িয়াছে। বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অমিলকে মিলে পরিণত করিতে হঃে, 
সুতরাং যতক্ষণ না অমিলের কারণ বাহির করিয়া তাহার সহিত প্রীতিপাত্রদ্বয় 
সামজগ্ত করিধা লইন্ে পারে, ততক্ষণ প্রার্থনা চি্তা' অনুধান হইতে তাত 
কিছুতেই নিবৃত্ত পাঁকিতে পারে না৷ ক্রমিক প্রার্থনা, চিন্তা ও২১9%গানে 
অমিলের নিগৃঢ় তব ণাহির য়, এবং তন্মধো চরিত্রের উচ্চতম ভাবের যে ক্রিয়া 
আটে, জানিতে পারিয়া পূর্বাপেক্ষা প্রীতি ও সন্ত্রম বুদ্ধি পায় । প্রীতি দীর্ঘকাদ 
সহ করে" থে প্রীতির মধো এ ভাব নাই, জানিও সে প্রীতি স্বর্গীয় প্রীতি নহে 
শংর্ষিব। এ প্রীতি পরীক্ষার আধাত কখন বহন কৰিতে পারে না'। যে প্রীতি 
কোন কারণে ভঙ্গ হয় না, কষ্টে বিপদে পরীক্ষায় কেবলই বদ্ধিত হয়, সে প্রীতি 
কেবল ঈচ্নকালস্থায়ী ডাহা নঙে, পরকালে ও তাহার গতি অপ্রতিহত | ধানাদিগের 
মধ্য স্বর্গীয় প্রীতি আছে, তীহার! সত্য জ্ঞান পুণ্যের অনুসরণে ফোন কারণে 
নিবৃন্ত হল না, এরূপ অনুসরণে মধো মধো পরম্পরমধ্য না বোঝার জন্য ফে 
€রশ উপপ্ঠিত হয়, দে ক্লেশ চরমে শ্রীতভি ও আনন্দ ব্দিত করিয়া দেয়: ইভা 
তাহারা জানেন বলিয়াই উদ্ধার ও সরল বাবহারে কখন গ্কাহারা পশ্চাৎপদ 
হন না। প্রীতি দীর্ঘকাল সহা করে” ইহা তাভারা স্বজীবনে প্রতিনিয়ত 
পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন, সুতরাং তীভারা ভীত তইবেন কেন ? ্রীতি- 
নিধন্ধান বন্ধ বাক্তিগণ কষ্টাকে ভয় করেন না, অনীতি ও অধর্ীকে ভয় করেন, 


ইতা যদি ভূমি জানিতে, তাঙা হইলে তুমি ও প্রকার প্রশ্ন আমায় কখন 
করিতে না। 





বৃদ্ধি। তুমি পৃনেন বলিয়া, প্রেমপানধের সহিত কোন বিয়ে অনৈকা 
 উপগ্গিত হইলে, প্রেম দীঘকাল সহা করে” এই নিয়মে স্থিরতা সহকারে 
অনৈক্যের কারণ অন্বপন্ধীন করিলে প্রীতি ও সন্ত্রমব্দক ভাবই নিরন্তর প্রকাশ 
গাইবে) এরূপ তুমি কিরূপে বলিতে গ এমন9 তো হইতে পারে বে, অন্তু 


5 সন্ধানে এমন কিছু ঈরিত্রের ভিতর তইতে বাহির হইতে পারে যাহাতে আরতি ও 








তু শীত ও অন উপরি বে 
সহ করে” এ নিরমের সার্থকতা ফি? ২ 


বিবেক! 'জীতি দীর্ঘকাল সহ্থ করে? ইক দিতি 
পার নাট বলিয়াই এরপ' প্রশ্ন করিলে । যদি ইহার বিস্তৃতি বুঁকিত 


. তাহা হইলে তোমাৰ প্রশ্ন করাই অসম্ভব হইত । দীর্ঘকাল” . অবস্থা! অনস্তক 


নয়, কিন্তু ইহার দীর্চতার পরিমাণ মানববৃদ্ধির আগোচর, উন স্বীকার করিতে 


হইবে । ভাল মন্দ উতগ়্ সন্বন্ধেই প্রীতি দীর্ঘকাল সহ করিবে, ইহাই নিয়ম? 


হদি প্রীতিপাত্রের মন্দ কিছু দেখিয়া! শ্রীতি অন্তর্থিত হয়, জানিও সে শ্রীতি 
যথার্থ শ্রীতি নয় মানুষ ভাল ও মন্দ: উদ্তয়বিমিশ্র।. ভাল, নিতাকাল স্থারী, 


মন্দ অস্থারী। যাহা অন্থায়ী তাহাকে স্থারীর ন্তার মনে করিয়া প্রীতিপাত্রকে 


প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিবে; এই দেখায় যে. যেবাঞ্চি প্রীতি হইতে বঞ্চিত: 
করিতেছে তাহার মিথাদুষ্টি এখনও ধায় নাই, অপত্যেতে বন্ধ | সে ব্যক্তি 
দীর্ঘকাল সহ করিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? ষে প্রীতি সতাযৃষ্টি অর্পণ করে . 
না, লে প্রীতি প্রীতি নহে, উহা পার্থিব নাক্সামাত্র। যাহা কিছু দোষ ছুর্ববলতা, 


তৎ পতি দৃষ্টি স্থির না করিয়া প্রীতিপাত্রের মধ্যে যে সকল স্থায়ী ভাব আছে: রঃ 


প্রীতিমান্‌ ব্যক্তি ততপ্রতি দৃট্টিনিবদ্ধ রাখে, এজন্তই আমি পূর্ধে-ছুবলিয়াছি 
চিত্রের ভিতরকার ভাল ভাব 'অধিকার করিষ প্রীতিকারী পূর্বাপেক্ষা আরব: : 
আীতিপাত্রের প্রতি আ্ীতিমান্‌ ও সন্ত্রমশালী হয়। অস্থায়ী দোষ ছূর্বলতাকে ৃ্‌ 
ক্ষমার নয়নে যে ব্যক্তি দেখিতে পারে না, তাহাতে শ্রীতি চকাপায় ? ্ 
বুদ্ধি। তুমি পুর্বে যাহা বলিম্নাছিলে তাহাতে যেন প্রীতিপাত্রের 'অধ্যে 
মন্দ কিছুই নাই, সবই ভাল, এইরূপ বুঝায় বলিয়া তোমায় আমি ওরপ প্রশ্ন 
করিয়াছিলাম। আছ বল দেখি, দোষ ছুূর্ববলতা৷ দেখিয়াও না দেখা, বা ক্ষমার 


দৃষ্টিতে দেখা. ইহা কি প্রীতির বিপরীত বাবহার নহে? রোগ দেখিরা ধেচক্ষু 


মুদিয়া থাকে, কিছু করে ন॥ তাহাতে কি বাস্তবিক প্রীতি আছে ? 
বিবেক। আমি যাহা বলিলাম, তুমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলে না, তাই 
ওরূপ বলিলে। আমি বলিলাম প্রীতিমান্‌ ব্যক্তি দোষ দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি 
রাখে না, সে সকলকে সে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, ইহীর অর্থ এই যে, দোষদর্শী 
চক্ষু দোষ দেখিতে দেখিতে প্রথমতঃ বীতরাগ তৎপর দ্বণায় পুর্ণ হয়। প্রীতিমান্‌ 


















. বিবেক। ব্রস্বত্ব হইবে সা ইভা তুমি কি প্রকারে বুঝিলে ? বৃদ্ধের শ্রাশ্- 

. অযস্ককে কোন বিষয়ে বালকের মত গ্রহণ করে না। বখন কোন বাক্তি বালক 
ছিল, তখন তাহার মতামতের উপর নির্ভর না করিয়া ভারপ্রাপ্ত বাক্কিগণ আপ- 
নারা যাহা ভাল বুঝিত, তাহার সম্বন্ধে তাহাই করিত। এখন কোনটি 
মীমাংসিতবা বিষয় উপস্থিত হইলে, অগ্ঠ দশজনের মধো তাহারও. মু গৃহীত 
হয়। বয়সে ঈপরপ্র্ত্ত যে অধিকার সে পাইয়াছে, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্ষিগণ যদি 
তাহার সন্মান না করে ভাহা হইলে তাহারা তক্জন্য অপরাধপ্স্ত হয়, এবং শপ- 
রিক নিরমে তাহাদিগের ভাঁর চলিয়! যায়। ইঈশ্বরপ্রদর্ত অধিকার পাইয়া যে 
বাক্কি অন্তরের প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া বালকের ন্যায় অবোধের স্যাও অস্ত- 
বের প্রেরণার বিরোধে ভারপ্রাপ্ত বাক্তিগণের অন্থরোধে কোন কার্য কৰে, 
তাহাদের সঙ্গে অন্তরের প্রেরণার মিলন সাধন করিয়া লইয়া সর্বপ্রকার বিরোঁ 
ধের দ্বার অবরুদ্ধ করিতে যঞ্ধ না! করে, সে বাঞ্তিও কখন নিরপরারী হইতে 
পাবে না। কর্তব্য এই যে, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের আবমাননা করিব না, এসম্বন্ধে 
ঘড় পণ রাখিয়া আপনার ভিতরে ঈশ্বরের যে প্রেরণা উপস্থিত হাাদিগকে মে 
সেই প্রেরপাঁধীন করিয়া লইবে। বিশ্বাসী ব্যক্তিকে, জানিও, ঈশ্বর স্বয়ং এ 
বিষয়ে সাহাধ্য করেন) তবে এগ্কলে বড়ই ধৈর্য, সহিষুতা ও বিশ্বাসের 
প্রয়োজন । 

এ মঙ্গদোষগুণ । 
বুদ্ধি। সঙ্গের দোষগুণ সহজে সংক্রামিত হয় মকলেই বলে। এ সংসারে 
থাকিতে গেলে কত শ্রকার লোকের সঙ্গ করিতে হয়, কৈ সে সঙ্গজন্য দোষ গুণ 
কি কোথাও সংক্রামিত হইতে দেখিয়াছ ? আমার মান হয়, ছুএকটি দৃষ্টান্ত 
দেখিয়। লোকে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ছুএকটি ব্যতিক্রম দেখিয়া এরূপ 
সিদ্ধান্ত করা কি বুদ্ধিমান বাক্তির পক্ষে উপযুক্ত ? 
বিবেক । লংসারে থাকিতে গেলে অনেক লোকের সহিত সঙ্গ করিতে হয়, 
তাহাতে দোষগ্ুণ সংক্রামিত হয় না, ইহা দেখিয়া সঙ্গে দোষগুগ সংক্রামিত হয় 
মা, এরপ সিদ্ধান্ত করাতে তোমার অনবধানতা শ্রকাশ পাইতেছে। কাজ, 
কর্টে বা অন্ত উপলক্ষে ক্ষণিক সঙ্গ জীবনের উপরে কার্ধা করিতে না পারে, 
কিন্তু বাহাদের সঙ্গে বন্ধুচাপ্ুজে আবদ্ধ, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ আছে, ছুদয়ের 


: অনুরাগ, হবদয়ের টান দোষগুণ সংক্রাসিত হইরার কারণ ইহা 
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. তখন অফ অসাধু বাক্ি্নিগের সহিত যদি বন্ধুতাদি না থাকে,.. ৫1 
সময়ে কর্তব্যোপলক্ষ লাক্ষাৎ করিতে হড়, এবং তাহাদের অসাধুতার উ 
7. থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দোষ দংক্রামিত হইতে পারে না। তেমপিন্ছার 
[._. লাধুগণের মলে যাহারা সময়ে সময়ে কার্ধোোপলক্ষে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করে, 
অথচ তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা নিবন্ধ করে না, তাহাদিগেতে কখন সাহা রা 
সংক্কামিত হয় না। | 
বুদ্ধি। থাম, থাম, সাধুগণের » সঙ্গে সময়ে নারে মিরা ছাপে 
ক্ষেন, ২৪ ঘণ্টা 'একল্ত যাহারা বাস করে. তাহাদের অসাধুতা দুরদাস্ততা দিন দিন 
বাড়ে, এ দৃষবান্ত রিরল লয়। এই রি বলিয়া দিতেছে সঙ্গগুণ দৈবাৎ, 
সংক্রামিত তয় 1. 


রিবেক|.. সানি বদির কন: অন্থুরাগ, উনি ভা তু 


লেখানে গুণ সংক্রামিত হয়! সাধুর সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা বাস করিলে ফি:হুইবে+ 

তুষি কি বলিতে পার তাতাদের সাধুগণের প্রতি বন্ধৃতা অনুরাগ বা হৃদয়ের..টান: :. 

ছিল? যদি থাকিত, তাহারা নিশ্চয় সাধু হইয়া যাইত । ভা 
বুদ্ধি হাঁ গা, দৈতাকুলে কি প্রহ্লাদ হয় না! 1. ০ 
বিবেক | এক প্রহ্লাদই সাধু হইয়াছিলেন। বলিতে পার রর রড 





আর কয্বজন সাধু হইয়াছিল? যদি বল, বলি একজন ভক্ত ছিলেন, তাহারও 


সাধুত্ব প্রহলাদের সাধুতাসংস্পর্শে। দৈত্্ব দীর্ঘকালব্যাপী হইলেগু নিত্যকালব্যাপী 


নয়, ইহাদের ভ্রীবন ইহাই দেখায় । নিত্যকালের কথা দুরে রাখিয়া দীর্ঘকালের নে 


কথাই আলোচ্য বিষয়। এজন্যই বলিতেছি, কোন এক বংশে বদি পাঁচটি ভাই 
থাকে, তাহাদের মধ্যে বড় তিনটি ধোর পাপাচারী, তাহ! হইলে আর ছুটি তাহা. 
দের দৃষ্টান্তে ঝেকি হইবে, ভিতরে, ভিতরে কি হইয়াছে, মময়ে প্রলোভন. 
'সাসিলে কি হক পড়িবে, তাহার কি. স্থিরতা, আছে € নকল লোকেই অবশিষ্ট 
ছইটিকে সংশরের দৃষ্টিতে দেখে, কি জানি বা কৰে কি হইয়া উঠে এই আশঙ্কায় 
সর্বদা শঙ্ষিত থাকে । একপ আশঙ্কা কি রা? না. মিিনং জালিও,. 
এরবপ আশা না থাকাই বিপদের কারণ টু 
নস 


৮ এ ধর্শতস্ব 1 
 ঘুদ্ধি। আচ্ছা, জনসমাজে সঙ্গদোষ: পরিহার এবং সঙ্গের গুণ লাভের জন্ত 
কিরাপে অবস্থান করা সমূচিত ? 
বিবেক জনসমাজে থাকিলে অনেক লোকের সঙ্গ দুনিবার । এই সকল 
সঙ্গমধো ছুর্জনের সঙ্গ পরিহার করা সমুচিত। যদ্দি পরিহার অসম্ভব হক, তাহা! 
হইলে দুর্জনতার প্রতি নিরতিশয় দ্বণা পৌষণ করিয়া সঙ্গ করিতে হইবে । 
সাধুগণের সঙ্গ সর্বদা অন্বেষণ করিবে। সাধুসঙ্গ ঘটিবার উপায় তগবান্‌ উপস্থিত 
ফরিলেন, অথচ যদি তুমি ইচ্ছাপুর্বক, সে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাদির 
প্রলোভনে সাধারণ জনগণের সঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত থাক, তাহা হইলে তুমি 
আগ্রঘাত্ী হইলে। ইহা কি মন্থুযোর পরম সৌভাগ্য নয় যে, ঈশ্বর তাহাকে এ 
সংসারে সাধুজনের সঙ্গ মিলাইয়া দিলেন? আর সমুদয় অভিলাষ ও লাভালার্ভ 
দুরে পরিচার করিয়া ঈদৃশ সঙ্গ আশ্রয় কর! নিতান্ত কর্তীবা। 
বুদ্ধি। বাহার! উচ্চব্রতধারী তাভাদের নিয়ত সাধুসঙ্গ কর! শোভা পায়। 
যাহারা সংসারী তাহাদের পক্ষে নিয়ত সাধুপঙ্গে কি প্রয়োজন ? 
বিবেক। তুমি কি মনে কর, সংসারীদের ধর্দ ও ঈশ্বরে নিজ্রয়োজন £ 
তাহাদের পক্ষেই,তো সাধুনঙ্গ আরও প্রয়োজন । যদি কোন এক সংসারে 
একটা নারী অথবা! নর ঈশ্বরপরায়ণ :ও ধানাযোগাদিতে অন্থুরক্ত থাকেন, র্সে 
কুলের পুর্কন্ঠাগণ, এমন কি দাসদাসীগণ পর্্ন্ত, সুশীল ও ধর্্নিঠ হয়, ইহা 
কি তুমি দেখ নাই ? রি 
বুদ্ধি। এ দৃষ্টান্ত তো আমার চক্ষের সম্মুথে আছে । 
বিবেক । যদি এদৃষ্ান্ত চক্ষের সন্থুথে থাকে, তাহা হইলে কোন গৃহের 
জোষ্ঠগপ যদি ছুরাচারী হয় সে গৃহের কি ছু্শা হয় তাহা কি দেখ নাই 
বুদ্ধি। হাঁ, দেখিয়াছি একং দেকপ দুর্দশার দৃষ্াপ্তও চক্ষুর সম্মুখে 
ভাসিতেছে। 
রা বিবেক। ভবে ফেম ভোগালক্তগণের অপমানবাকা, নিন্দা, এমন কি 
. আপনার সকল ক্ষতি বহন করিয়া সাধুদক্গ আশ্র্ করিবার পক্ষে তোমার প্রবৃত্তি 
পরী গজ উপাই জানের এ উপায় পরিত্যাগ 
৭. কর! আম্মঘাত,. ইহা তো আমি ভোমায় পূর্বেই বলিয়াছি। কোথাও গেলে .. 
কুসঙ্গ ঘটবে ইহা হি জানিতে পাও, সেখানে প্রাণাস্তেও পদার্পন করিও নাঁ/ 
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কিন্তু বদি শোন অমুক স্থানে গেলে সাধুসঙ্গ হইবে; কোন বাধা না মালি 
সেখানে গমন করিও, নিশ্চয় তোমার কল্যাণ হইবে | কোথায় ভয়ের স্থান, 
কোথায় অভয়ের স্থান তোমায় বলিলাম, মান! ন! মানার দায়িত্ব তোমার উপরে । 
দৈস্ভা ও নাধু। | 
বুদ্ধি । দেখ বিবেক. এতদিন তুমি যে সকল কথা আমায় বলিয়াছিলে, সে 
সকলেতে আমার বিলক্ষণ সায় ছিল, 'এক দিনের জন্ত৪ তোমার সঙ্গে আমার 
ভিন্ন মত হয় নাই। গতবারে তুমি যে সকল কথ! বলিয়া, তাহাতে আমার 
মন একটুও সায় দেয় নাই, কেবল গ্রহণ করিতে পারি নাই তাহা নহে, তোমার 
ও আমার মধ্যে যেন একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আমি জানি তুমি আমায় প্রাণের 
সহিত ভালবা, এবং তুমি ও আমি এক হইয়া যাই, ইহা তোমার দুদৃড় 
অভিলাষ। যদি আমি ইহা না জানিতাম, তাহা হইলে গতবারের কথায় আমার 
মন যে প্রকার হইয়া িম্নাছে, আর তোমার কিছু জিজ্ঞাস করিতেই আসতাম 
না। আমাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটে এজন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করি, 
আমি কৌতুকচ্ছলে দৈতাকুল বলিলাম, আর তুমি সেইটিকে সত্য বস্তুর স্যার 
গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে এত কথ! বলিলে কেন? তুমি দৈতাকুল বল 
কাহাকে ? দৈত্য অতি ম্বণান্থচক কথা। শী কথ! তুমি সত্যবৎ ব্যবহীর করিয়াছ 
বলিয়া আমার মনে বড়ই তোমার প্রতি বিভৃষ জন্মিয়াছে। 
বিবেক । বুদ্ধি, তুমি মনের ভিতর বিতৃষ্ণ পোঁধণ না করিয়! যে আমায় 
মনের কথা বলিলে, ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইল | গতবর্ষে প্রথমে যে 
দিন প্রকাশে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়, সে দিন তুমি আপনি বলিগাছ “ভুমি ও 
আমি একবংশজাত।” তুমি ও আমি যে এক বংশজাত, নামে ভিন্ন বস্ততঃ 
এক, ইস্থাতে কোন সন্দেহ নাই । তুমি কি মনে কর, আমি তোমার সঙ্গে 
কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটাইব ? জানিও মিল করিয়া লইবই লইব। তুমি শুধু 
- ু্ধি নও. ধর্মরবুদ্ধি ) ধর্বুদ্ধি ও আমি কি ভিন্ন? তুমি আর কিছু চাও নাধর্ম্ 
- চাও, এই এক্ড কথাই তোমার সঙ্গে আনার চিরমিপন রক্ষা করিবে । মে কথা 
যাউক, দৈত্য এই শব্ধ ব্যবহার করাতে তোমার কষ্ট হইয়াছে । একটু বিবেচনা 
করিয়! দেখিলে বুঝিবে, দৈত্য ও দ্বেবতা সংজ্ঞা কেবল কক গুলি গুণ লইয়া । 
শম, দম,  ঈ্বরপরারণ তা প্রস্থতি দেবগুগ, এ সকল ধাহাদিগেতে খা, ডাহারা 









দেবতা । ইনাম, ক্রোধ, হেব হি্গাদ আন্ুর গুণ, এই সকল খাঁভাদিগেতে 
.-হাকে তাহারা দৈতা। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই দেবতা ও দৈতা স্থিতি 
করিতেছে । টাকে পরাজয় করিম! দেবতার আধিপত্তা স্থাপন করিতে হইাবে 
ইহার অর্থ এই যে ইন্দিযাসক্তি ক্রোধ দ্যা নির্জিত করিয়া শম, দম, ঈশর- 
 পদ্নায়ণতা প্রতৃতি গুণসম্প হইতে হইবে । ধে সঙ্গল বাক্তিতে জেই 
. ইন্জিয়াসক্কি গ্রতৃতি দৃষ্ট হয়, তাহারা ও তাঙাদিগের সবের: গণ 
সংশরাম্পদ, একথা শুনা কি তোমার চিত্তের পক্ষে উদ্বেগকর ? বধ তাহা না হয় 
-. তাহা হইলে আর সে দিন ফাঁছ! তোমায় বলিয়াছিলাম, তাহাতে তোমার এত 
বিরক্ত হইবাৰ কারণ কি? আমি ধদি তোমায় সাবধান নাঁ করি তাহা হইলে কি 
আমার কর্তৃবাতার হানি হয় না? আমি যাহা বলি, তাহা যদি অজ্তানতাঁবশতঃ 
কোন বাক্তি নুপযুক্ স্থলে নিয়োগ করে তাা হইলে বল তাহাতে 
আমার অপরাধ কি? জানিও. আমি কেকল তোমায় সা বলিয়া যাই, 
(নিয্বোগ প্রয়োগের সহিত্ত আমার কোন সঙ্দ্ধ নাই। তি 
হইবেই। 
বুজি! কিভাবে দৈত্যশব বাবহার করিয়াছ বুঝিলাম ? ভূমি সে দিন 
সাধু শব বাবহার কবিয়াছ, তাহাতে আমার মনে সন্দেহ ছে তুমি 
কতকগুলি লৌককে নিষ্পীপ মনে কর। মানুষ কি নিষ্পাপ হইতে পারে ? 
সাধুসঙ্গের অত গুণকীর্তনও আমার ভাল লাগে নাই, কেন না তাহার মধ্যে 
কোনি অভিসন্ধি আছে মনে হইয়াছে। 
বিবেক । সাধুশবে নিষ্পীপ, এ অর্থ তুমি বুঝিলে কি প্রকারে ? সাধু ও 
সাধক এই ছুই ষে প্রতিশব্দ । শাস্বকারেরা এজন্যই যে বাক্তি অনন্যমনে ঈশ্বরের 
ভঙ্জনা করে ভাহাঁকেই সাধু বলেন। সাধু নিষ্পাপ শাস্ত্রে একথা নাই, এই আছে 
যে._অনন্যমনে ভজনশীল বাক্তি ছুরাচার হইলেও সে ভাল পথ ধরিত্বাছে বলিয়া 
 ভাহার সাধুত্ব, কেন না সে শী্বই ধর্ধাত্মা। ভইবে। সাধুনঙ্গের অত গুণকীর্তন 
তোমার ভাল লাগে নাই, ইহাতে আমি দুঃখিত হইলাম। সকল বাক্তিরই 
. আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বাক্ষিগণের সঙ্গে সঙ্গ হওয়াই শ্রেয়স্কর । অশ্রেষঠ ব্যক্তির 
সহিত সঙ্গ হইলে নিজের গণ বাড়ে এবং অঙ্গ গুণে হীনভা উপস্থিত হয়, ইহা কি 


তুমি দেখ নাই * ॥ 








সুক্ষ পাপেও সাবা 1. 


সর আমি নারীক্গাতি ; তৃমি মনের টন সরা ডিল ১ 
- কষধ বিলে, আমি ঠিক তাহার ভাব পরিপ্রুহ করিব, তাহা ফি অন্ভব ট হাক. 
একটা কথা তোমায় দ্বিজাস। করি, ঈশা এ কথা কেন বনিয্বাছেন *বামান্ক 
বিষন্ে যে ব্যঞ্তি বিশ্বস্ত সে মহৎ বিষয়েতেও বিশ্বস্ত, এবং যে ব্যক্তি কান্ত .. 
বিষয়ে অন্তায়াচারী, সে ব্যক্তি মহৎ বিষয়েও অন্তায়াচারী 1” 
বিবেক। তুমি ষখন আপনাকে নারী বলিয়া স্বীকার করিলে তখন গ্রকটা 
.. তোমার জ্বানা আথ্যারিকায় এরূপ বলার কারণ বলিত্রেছি। কোন একটা বৃদ্ধার 
_ একটি ভগগিনীপুর ছিল। সে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময়ে কোন 
ডিন কাহারও একথানি কাগজ, কোন দিন একটি কলম, কোন দিন একটি : 





পেন্সিব বাড়িতে লইয়া আসিভ। সামান্ তন বন্ত আনে বলিযা বৃষ তাহাকে... 


একদিনও এরূপ কার্য হইন্বে বিরত্ত হইতে উপদেশ দেয় নাই খা ভৎসনা, করে 


মাই) সময়ে এই বালকটি চোর হইল, চরিত্র মন্দ হইয়া গেল, একটি এমন 


অপরাধ করিল, যে, সে অপরাধে ভাহার প্রাণদ্ডজের আদেশ হইল । যখন সে 
ফাসিকাষ্জে উিবে, তথন তাহার বৃদ্ধ! মাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ 
প্রকাশ করিল। বুদ্ধ নিকটেই দীঁড়াইয়। কাদিতেছিল, তখনই তাহাকে রাজ- 
পুরুষগণ যুৰকের নিকটে উপস্থিত করিল। যুবক তাহার কর্ণে কর্ণে কিছু 
কহিবে এই ছল করিয়া বৃদ্ধার কর্ণের নিকটে মুখ লইয়! গেল । কথা কহা দুরে 
থাকুক সে তাহার স্ৃতীক্ষ দস্তুযোগে বৃদ্ধার কর্ণচ্ছেদন করিম ফেলিল।  ইহীতে 
নকলেই ঘোর দুরাত্মা। ঘোর দুরাস্ম ! বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন 
সেই যুধক বৃদ্ধার আস্ঘোপান্ত ব্যবহার বর্ণন করিয়া বলিল, যখন সে ক্ষুত্র পাঁগে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল তখন যদ্দি তাহার মাতৃম্বসা তাহাকে নিবারগ করিত তাহা 
হইবে আজ তাহাকে ফাসিকাষ্ঠে প্রাণ দ্রিতে হইত না। এখন ঈশার কথার 
মন্তব ফি বুবিলে? জানিও বৃহৎ রোগের মূল অতি হুন্ম ও ক্ষুদ্র, জাধারণ লোকে 
উহা ধরতে পারে না, কিন্তু সময়ে উহা হইতেই প্রাণবিনাশ হর়। আত্মার 
পাপাচরণসন্থন্ধেও ঠিক এই কথা। পাপের রেখামাত্র দেখিতে পাইলেই অমনি 
সাবধান হইবে, অপরকে সাবধান করিবে, ইহাই তোমার নিত্য কর্তব্য । সামান্ত 






বা শী্লকারিত11 ৃ রা 
বি আচ্ছা বু কেন বলিলেন “ধশ্টে সীদতি সনথরঃ” তাড়া করে 

তাহার ধর্ম অবসাদগ্রন্ত হয়, আর ইংয়াজিতেই বা এ কথাটী কেন গরচলিত 
আছে ৮06 25 0০ 10151 70 1000% 8৮ সিক্ত শীঘ্রম এ প্রচলিত কথ! 


কি তবে কিছুই নয়? 


বিবেক | “শুভগ্জ শী্ম্” এ কথা কিছুই নয় তাহা নহে। এমন কতকপুলি 
কার্ধা আছে, যাহা তখন তখনই না করিলে আর কর! হয় না, সেগুলিতে শুতশ্য 
শীত্বম এই কথা থাটে। আর কতকগুলি কার্য আছে যাহা সেই মুহূর্তের জন্য 
নহে সমুদয় জীবনব্যাপী অর্থাৎ তাহার ফলাফল সমুদায় জীবন ভোগ করিতে 
হইবে । যে সকল কাধ্যের ফল সমুদায় জীবনব্যাপী, সে সকল কার্য্যে তাড়াতাড়ি 
করিলে ধর্শা অবসাদগ্রস্ত হয়, তাড়াতাড়িতে দেবত্ব প্রকাশ পায় না, ভ্রান্তি ও 
মোহ জীমিয়া দেবত্ের বিরোধী ভাবের দ্বারা মানুষকে পরিচালিত করে, ইহাতে 
চিরদীবনের জন্ত দুর্ভোগ ভূগিতে হয়। 

ক্ষোন দাঁন গ্রহণ । 

.. খুদ্ধি। কোন একটি দান স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলে তুমি কি উহা” 
ঈথরের দান বল লা? 

ধিবেক। কোন একটি দান স্বয়ং উপস্থিত হইলে ঈশ্বর হইতে উপদ্থিত 
ইহা সহজে লোকের মনে হয়, কিন্তু সকল :সময়ে এক্প মনে করা ঠিক নয়। 
কোন ব্যক্তির পীড়িতাবস্থায় দূরস্থ কোন বন্ধু বদি তৎসময়ে তাহার পক্ষে অপথ্য 
বন্ত প্রেরণ করেন, তাহা হইলে স্বয়ং আগত দান বলিম্না কি তখনই উহা! 
উদ্ধরসাৎ করিতে হইবে ? কোন দান স্বরং উপস্থিত হইলেও জীবনের সহিত 
উঁছার উপযোগিতা আছে কি না, উহার সঙ্গে অধর্ের পংআব আছে কি না, 
ই ভাল করিয়া দেখিয়া সে দান স্বীকার করা উচিত। তুমি কি বলিতে পার, 
কোন একটি দান তোমার বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্ত প্রেরিত হয় নাই? যে 
 ঈ্গীন আইসে তাহা জীবনের উপযোগী ও ধর্শসঙ্গত দেখিলে বাঁ উহা জীবনের 
উপকোগী ও ধশ্মদত করিয়া লইতে পারিলে আর কোন গোল থাকে না । 






রা সমান বিশুদ্ধ ও উচ্চ। তবে কি না এখন মনুষাসমাঝের রগাবস্থা 






ও চর হি উস এক কথা খিঙ্জাসা করি 
পক্ষে সকল বাবসায়ই কি সমান বিশুদ্ধ নয়? 
বিবেক । দেখ বুদ্ধি, কোন ব্যবগারই য়ং অবিশ্ুদ্ধ বা নী নয, 








ধাবসায়পকলও নীচ ও উচ্চ শুদ্ধ ও অশ্তদ্ধ হটয়াছে। যেকোন ব্যবসার 





 চালাইতে গিয়া সমাজের মনা অবস্থা জন্য অধর্শা না করিয়া চালান যায় না, সে. 


বাবসাঁয় তখনই ছাড়িগা দেওয়া উচিত, কেন না এরপ বাবসায় ধর্ত্জীবনের আরতি 
করে, এমন কি ধর্মে প্রবেশাধিকীর পর্যান্ত অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। তুমি ধর্বদ্ধি, 

তোমাতে ধর্ম নিত্য জযুযুক্ত হইতেছেন, অধর্শসংস্রাত সংসার অপদস্থ হইতেছে, 

ইহা দেখিলেই আমার আহ্লাদ । জানিও আমি তোমার নিকটে ইহাই চাই, 
এতস্কাতীত আমার অন্ত কোন অভিলাষ নাই, ইহাই আমার পক্ষে প্রচুর 

পুরস্কার । এ সম্বন্ধে সাহীধা করিবার জন্ঠ আমার চির অঙ্ক যত্ব থাকিবে । 


বুদ্ধি ও বিবেকের বিরোধ । 


_বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বলিয়াছিলে "তুমি ও আমি একবংশজাত, নামে 
ভির বস্ততঃ এক, অথচ তোমার ও আমার মধ্যে অনেক সময়ে বিরোধ ও অমিল 
উপস্থিত হয় কেন বলিতে পার? 

বিবেক । আমি যাহা বলিয়াহ্ছি তাক্কা ঠিকই বণিয়াছি। কিরধপে তোমার 
ও আমার প্রাহুর্ডাব হয় বলিলেই বুঝিবে তোমার লঙ্গে আমার কেমন জ্জাতিত্ব 
মন্বন্ধ। সংশয় ও বিতর্ক মানুষের মলে যখন বিচার উপস্থিত করে, উততয় দিকে. 
সমান যুক্তি আসিয়া ্লড়ায়, তখন মল দোলায়মানাবস্থায় তটস্থভাবে স্থিতি কষে? 
তুমি আসিয়া তাহার তটস্থৃতা দূর কর। এই তটস্থতা দূর করিবার সময়ে 
অবস্থাভেদে তোমাতে দ্ুই ভাব প্রকাশ পায় _এক শুদ্ধ বা ধর্শাবুদ্ধির : (9এ:৩, 
. 258595) ভাব, আর এক্চ মলিনা বা সাংসারিকী বুদ্ধির (285290৫5.) ভাব ।. 
ভুমি বখন নির্দল খাক, প্রবৃত্তি বাসনা লকল: তোমায় আচ্ছন্ন করে না, তখন, 
তুষি মানুষের লংশরিতাবস্থায় নহজ ভাষায় এমন কথা বল ঘে, অমনি সংশর 
চলিয়া যায়, কানু পক্ষ তাহার অবলম্বনীয় অমনি সে বুঝিয়া ফেলে ১ কিন্তু যখন 






 আক্ধিবাসনার প্ররোচনায় তুমি আচ্ছা হইয়। গড়, তখন আপনার নয কিন্তু. 
তাদের 'অতিকুচির সিদ্ধান্ত মাকবের মনে তুমি মুদ্রিত করিয়া দাও, আর তাহারা : 


বিশ্রান্ত হইয়া পড়ে৷ ধখন তোমার শুদ্ধাবস্থা তখন তোমার সহিত্ত আরি এক' ... 


ও. অভিন্ন, কিন্তু বখন তোমার খলিনাবস্থা উপস্থিত হয়, তখন আমি তোমা হইতে 
(শ্বতপ্ত হইয়া ভিক্নাকারে প্রাদত্বতি হই) উহা নক ইহা নয় বলিয়া আগাম্বরে 
তোমার নিবেধ করিতে থাকি) নিষেধে কর্ণপাত করিলেই অমনি ৭৭ 

হইবে তোমাক বলিয়া দি। আমার জন্ম নাই, অথচ তোমা জি 
 শ্াছর্ডাব হয় বলিয়া তুমি আমার জন্মভূমি । সেবাহা হউক, এখন তোমার 

. শঙ্গে (বরোধ হয় কেন বলি। মনে কর একজন বিবেকী ব্যক্তি তোমায় এমন 

_. একটা অবস্থার স্থাপিত করিবার জন্ঠ ক্রমাহয়ে য় করিতেছেন, থে অবস্থায় 
২ স্থাপিত হইলে সোমার গুতা কোন ক্ষতি তইবে না। সাংসারিকী প্রবৃত্ত 
২. আসিয়া তোমার বলিল, দেখিতেছ না, এ বাক্ডিতো বনু নয়, এ তোমায় কেবল . 
5. সলাইতেছে। ভুমি সেই প্রবৃত্তির কথায় কর্ণপাত করিয়া সে বাক্তির প্রতি 
ক্োহাস্বিত হইলে এবং তাঁহার গুভাকাঙ্ঞার প্রতি সন্দিহান হইয়া, তিনি যেন 
তোমাকে ভুলাইবার ভনত করমা্য়ে ত্র করিতেছেন এই ভাবে গাহাকে ততনা 
করিলে । বিবেকী বাক্তি কি করেন, মন্্াহত হইলেন। তিনি জানেন, 
তাহাকে স্বোমার ভাবনায় তুষানলে দন হইতে হইবে, বাস্থভাবে তোমায় আর 
. তিনি সাহাযা দিতে পারিবেন না, কেবল অন্তরে শুতকামনা রাখিয়া চিরদিন দগ্ধ 
_ হওয়া ভিন্ন আর তাহার পক্ষে গত্যস্তর নাই। মনে কর, সংসার ও ধর্খ এ 

ছুইয়ের ভিতরে পড়িগ্লা একজনের জীবনে সংগ্রাম উপস্থিত, বাই সে ধর্মের দিকে 
. এক পদ অগ্রসর হইল, অমনি প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তুমি আসিয়া তাহাকে 
বলিলে, তোমার বিষর়ভূষণ ছাড়িরা ধর্মে প্রবৃত্ত হইবার কি প্রয়োজন ? বিষয়স্পৃহা 
রাখিরা কি আর ধর্ধ্ হয় না? সেবাক্তি তোমার কথা শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইল, 
তুমি আপনাকে নিরাপদ মনে করিলে, কিন্ত জান না যে, সে ব্যক্তির মনকে 
আস্ছন্ন রাখিবার জন্য পরপর তোমায় কত কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 
গরলোতনের বিষয় দিয়া অপরকে কর্তব্যকাধ্যে শিখিল কর! একজন অন্ঠায় 
বণিয়া বুঝিল, সাংসারিক প্রত্ৃতির প্ররোচনায় তুমি তাহাকে অন্যরূপ বুঝাইয়া 
দিবো, সে ব্যক্তি তোমার কথা ভুলিয়া গেল, প্রলোভন ছার! পরের অধর্থ 








তন চিরদিন করুমিতটত রহিল। এইফপ কত বে তোমার সঙ্গ 





আমার বিরোধের কারণ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বড়ই ছুখকর ও 


 অন্রিয়। তুমি যখন বস থাক ্রক্ৃতিথ থাক, সাংসারিকপ্রবৃততির কুহকে গড়, : 
না, তখন তুমি ও আমি এক । সাংসারিকপ্রবৃত্তির কুহুকে পড়িলেই আমার : 


সঙ্গে তোমার যে জ্ঞাতিত্ব ছিল, তাহার চিহপর্ধন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। ৰ্জ, ্ ্ 
এতদপেক্ষা! আর ঘোরতর ক্লেশের কারণ কি আছে? এরূপ ক্লেশের অবস্থায় 2 


 ঘদিও তুমি আমায় বিশ্ব হও, আমি তোমায় কদাপি বিস্তত হইব না। আজ . 
ছুঃখের কাহিনী কহিয়া তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি, পানি মন 
ছংখিতাস্ত:করণতা কল্যাণেরই হেতু। রি 

ভালবাসার পার্থ নিষ্ঠ,রত1 | 3, 
বুদ্ধি। বিবেক, তোমার. ক্ষরধারদদৃশ তীকষ বাক্যে আঁধার ও ৪ 
ছইয়াছে, অথচ ভিতরে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তোমার প্রতি আমার : 
টান কিছুতেই তোমার সঙ্গে সঙ্ন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না । কি করিব, আবার... 
তোমায় মনের কথ! না বলিয়া! থাকিতে পারি না । বল দেখি, এত ভালবাসার 
পার্থ এত নিষুরতা থাকে কি প্রকারে ? তোমার ভালবাসার প্রতি আমি সংশয় 
করিতে চাই না, কিন্তু তোমার নিষ্টুরতা দেখিয়া আমি অবাকৃ। এ ছুই বিপরীত্ত 
ভাব আমি কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছি না । 
বিবেক। ভালবাসার পার্থ নিষ্ঠুরতা কিরূপে এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে, 
ইহা মিলাইতে না পারিয়া এক ঈশ্বর, আর এক প্রার়তৎসমপরাক্রান্ত দৈত্য বা 
অয়তান প্রাচীন কালের লোকেরা স্থির করিয়াছেন। যে মাতৃস্তনের হুগ্ধ 
সন্তানের প্রাণরক্ষা করে, দেই মাতৃত্তনের ছুগ্ধে বিষসঞ্চার হইয়! -সন্তানের 
প্রাণবিনাশ করে, ইহ দেখিয়া প্রথমটি ঈশ্বরের কার্য দ্বিতীয়টি তাহার কারের 
বিরোধী কোন দৈত্যবিশেষের ছুরাত্মতা, ইহা! সহজেই অজ্ঞ লোকে নির্ধারণ 

করিবে, এ আর অমস্তব কি? আজও অনেক জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্যক্তি ঈশ্বর ও 
লয়তানে বিশ্বাস করিতেছেন।. সুখ আনন শাস্তি ঈশ্বর মন্ুষ্যগণকে বিতরণ 
করিতেছেন, তাঁহার বিরোধী সয়তান তাহাদিগকে ব্যাধি জর! মৃত্যু বন্ত্রণীর অধীন 
করিতেছে । ভালবাসার পার্খে নিষ্টুরতা থাকে কি প্রকারে, এই প্রশ্নের মীমাংসা 
করিতে না পারিয়াই যে, এরূপ বিক্কৃত মতের স্ষ্টি হইয়াছে, ইহা তুমি সহজেই 









বুঝিতে পারিতেছ। ভুমি কি দেখ নাই গভীর ভালবাসাইি কেমন সময়ে নিুরভার 
(বেশ ধা়ণ করে। যনে কর, তোমার চিকিৎসক তোমায় প্রাণের সহিত 

ভালবাসেন, পিভা অপেক্ষাও তাহার মহ স্থকোমল। তোমার গায়ে একটি 
_ আঁচড় লাগিলে তাঁহার গারে বাধে। বখন তোমার পৃষ্ঠে ছাসাধ্য ব্রণ উৎপন্ন 


. হইরাছে, সেই ব্রণে তোমার প্রাণসংশয় উপস্থিত, তখন সেই চিকিৎসক তোঁমার 


শরীর ক্ষতবিক্ষত করিবার অন্ত যে সফল আয়োজন করিতেছেন তাহা দেখিয়া 
_ তোমার প্রাণ শুকাইক়! যাইতেছে, তুমি কত অনুনয় বিনয় করিতেছ, কিছুতেই 
তিনি কর্ণপাত করিতেছেন না। হয়তো! ওঁষধ দ্বারা যুচ্ছিত করার অবস্থা 
তোমাতে নাই, স্কৃতরাং তোমার চেতনাবস্থায় তিনি তীক্ষান্্রে তোমার সময় 
পৃষ্ঠ ছেদন করিতেছেন, তোমার আর্তনাদে তিনি কর্ণপাত করিতেছেন নাঁ, কেন 
না সে আর্থনাদে কর্ণপাত করিলে দূষিত স্থানগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন অসম্ভব । 
. এস্থলে কি তুমি বলিবে না, গভীর ভালবাসাই নিষ্টুরতার আকার ধারণ 
করিস্থুছে ? সেই চিকিৎদকই এক সময়ে তাহার নিজ পুত্রের ছুরারোগা রোগের 
শেষ প্রতীকারের উপায় কষ্ঠনালী ছেদন করিয়াছেন। বল, এখানে গভীর 
পিতৃম্নেহই কি নিষ্ঠুরতা নহে? তুমি বলিবে, এ গেল মানুষের কথা। মানুষ 
দুর্বল সেতো৷ আপনি কিছু গ্রতিবিধান করিতে পারে না, ঈশ্বর সকলই পারেন, 
তবে তাহার ভালবাসার পার্থ কেন নিষ্ঠুরতা দেখা যায় ? দেখিতেছি, তিনি... 
সর্বদাই প্রতীকারের যদ্র করিতেছেন, কেন না কোন বিষ দেহে প্রবেশ করিলে 
তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য, তদ্দিনাশকারী বিষ দেহ হইতে তিনি বিনিঃস্থত 
করেন। যদি সেই বিষ প্রবিষ্ট বিষকে বিনাশ করিতে না পারে উহাকে বাহিরে 
রোগাকারে প্রকাশ করিয়! পুয়াদি উৎপাদন করেন এবং বাহিরে তদ্বিনাশী 
বিবিধ উষধ স্থজন করিয়াছেন, তদ্দারা উহার প্রতীকার করিয়া! লন। এ সকল 
“কি এই দেখায় না যে, নিজে যাহা একেবারে ভাল করিতে পারেন নাই, এগুলি 
তাহারই সংশোধন চেষ্টা। ইহাতে তাহার সর্বশক্তিমত কোথায় থাকে ? বুদ্ধি, 
. জানিও এরূপ ভাবা অসমগ্রদর্শন হইতে উৎপন্ন হয়। সমগ্র জগতের পার্থ 
... সমূহের পরম্পতণ বন্ধ একেবারে কেহ বুঝিতে পারে না, এজন্য খণ্ডশ; দেখিতে 
২5 গিয়া দোষ প্রতীত হয়, সমগ্র একেবারে ফেখিলে আর সে দোষ চক্ষে পড়ে না। 


না তুমি বলিবে, যাহ! আমরা কোন দিন জানিতে পারিৰ না, তাহা যুক্তিস্থলে 


উপস্থিত করা বৃথা, এরূপ যুক্তি আমারের পক্ষে: মুক্তি 

আমাদের অসমগ্রক্তানের বিষন্ধ অবগত হই গর্পরিকার করিতে শিক্ষা 
. উচিত। দেখ বুদ্ধি, নিপ্রিত থাকা তোমার স্বভাব ; জাগাইরা না 
 ছাগ না। তোমাকে জাগাইবার জন্য ব্যাখা মৃত্যু গভৃতি, হা কি তুমি 
মানবে না % তততগ্রহণ, ততানু্ধান, তত্নির্ঘঘ তোমার কার্য. যি বা 







উৎপন্ন না হইত, তুমি কখন শারীরতত্ব, রসাক্ষনতন্ প্রত্থৃতি অঙ্থসন্ধান করিতে. 


না, নির্ণয় করিতে না, গ্রহণ করিতে না। তুমি জক্ষকন্া, অক্ষাংশ, তোমান্ধ 
শিক্ষা দেওয়া তোমার পিতা ঈশ্বরের প্রধান উদদেস্ট । 

বুদ্ধি। স্সেহশীল মানব এবং প্রেম ই বার 
তাহা নিষ্ঠুরতা নহে ভালবাসা , ইহা বুঝিলাম। তৌমার কিন্ত ক্ষুরধারসদূশ কথ! 
নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা নয় । 


বিবেক। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমার প্রতি যে “তামার সংশ 
জন্মিয়াছে, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বর ও মানবে যাহা সত্য আমাতে 
তাহা সত্য নহে, এ তোমার কি প্রকারের কথা । আমি কি ঈশ্বর ও মানব 
হইতে স্বতন্ত্র ? তোমার এই সংশয়ই দেখাইয়া দিতেছে তোমার ধে আবরককে 
বেদান্তিগণ মায়া ও অবিদ্তা, যোগিগণ যিথাদৃষ্টি, এবং পৌরাণিকগণ সংদার 
বলেন, সেই আবরক তোষায় আবৃত করি্লাছে। দেখ তুমি স্বর্গের দেবী, বরন্ের 
কন্তা, তোমাতে দেবাংশ বিরাজমান, তুমি আমার প্রভবস্থান। তোমার মুখে 
যখন দেবাংশের প্রকাশ দেখি, কত আরাম অনুভব করি, ও মুখ হইতে চক্ষু 
ফিরাইতে আর আমার অভিলাষ থাকে না। আমার লোকেরা এ দেবাংশ 
দেখিয়াই মুগ্ধ, এবং স্বগৃহে উহা! নিয়ত দর্শন করিবেন এই উদ্দেশে তোমায় তথায় 
রক্ষণে নিয়ত যত্্শীল ও অভিলাধী। যখন অসতোর অন্ধকারে সংসার তোমার 
চক্ষু আবৃত করে, তখন তোমার তন্বগ্রহণ, তত্বান্ুসন্ধান ও নত্বনির্ণয়-শক্তি. আবৃত 
“হইয়া পড়ে, সকলই তুমি বিপরীত দেখ । এ সময়ে তোমার দেবাংশদর্শনে মুগ্ধ 
বিরেকিগণ তোমার নিকটে স্বার্থান্বেষী, যাহারা তোমার দেবাংশ দর্শন করে না 
বাহৃগুণে আকৃষ্ট তাহারা তোমার আত্মীয়, যাহার! ধন্মে প্রতিষ্ঠিত হয় মাই 
তাহারা ধর্মমনিষ্, যাহাদের উপযুক্ত হইবার সম্ভাবনানাত্র আছে তাহারা 'সর্বতো- 
ভাবে উপযুক্ত, যাহারা অধর্শাসংশ্রবী তাহাদিগকে অধর্শসংশ্রব করিও না এই 





টিপার? ক তাহাদের বর্তমানবহার ব্যাগ সম্ভব কিনা 


_. তৎসদ্ধে তুমি অঙুসন্ধানবিরহিত। সংসার অসত্য ছারা তোমাকে বিভাস্ত 


করিয়াছে ইহা জানিতে পাইয়া, অসত্য যাহাতে নিরসন হয় তুমি বদি তাহা না 
কর, বল তাহা হুইলে মেঘনিগ্ক্ত শশধরের ন্যায় তোমার দেবাংশ জগতের 
নিকটে প্রকাশ পাইবে কি প্রকারে? তোমার দেবাংশ নিয়ত অনাচ্ছাদিত 
খাবে, এজন্ঠ আমার এত যদ্দ। তবিযাতে লোকে যখন আমার ভূতকালের 
জিকা পর্যালোচনা! করিবে, তখন নিশ্চন্ন তাহারা আমার সঙ্গে তোমার সন্ধ 
_েধিবে। লে সময়ে যদি তাহারা দেখিতে পাম, অসত্যের ছায়া তোগ'” থে 
পড়িয়া তোমায় মলিন করিয়াছিল, ধর্ম কোথায় তোমাতে জয়যুক্ত হইবে, 
মা হইয়া তিনি তোমাতে সহ্থচিত হইয়াছিলেন, দেবাংশের প্রকাণ্ে: কাথায় 
_ মি আরাম ও শাস্তির নিলয় হইবে, তাহা না হইয়া দুঃখ ও শোকের কারণ 
হইয়াছিলে, তাহা হইলে বল উহা কি সমূহ পরিতাপের বিষয় হইবে না? 
ভবিধাতে এরূপ তোমার নন্বন্ধে কেহ না ভাবে এজন্য আমি নিষ্ঠুর বাঝন প্রয়োগ 
করি, ইহা যদি ভুমি না বোঝ আমি কি করিব? তোমার প্রতি একান্ত ভীলবাসা 
যদি নিটুরতার আকারে তোমার নিকটে প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন হয়, তাহাতে 
কি আমি সুখী? তুমি জান আমার বাণী কোন কালে নিদ্রিত নয়, মোহনিদা 
ভাঙ্গাইবার জন্য সর্বদা বঙ্কনিনাদশগীল। সে বাণী সকল অবস্থাক্স তোমার সঙ্গে 
থাকিবে, তোমার হিতের জন্য কখন মৃদ্মধুর, কখন ভীষণ হইবে। ইহাতে 
আমাতে কোন প্রকার বৈষম্য উপস্থিত এরূপ মনে করিও না, এমাত্র আমার 
অন্থরোধ। 








সাংসারিকতার লক্ষণ । 
বুদ্ধি। কি লক্ষণে বুঝিতে পারা যায় সাংসারিকতা উপস্থিত 
বিবেক। সাংসারিকতা বুঝিবার পক্ষে একটি লক্ষণ নয় অনেকগুলি লক্ষণ 
আছে ; তবে প্রধান লক্ষণ অক্কৃতজ্ঞতা। যেখানে অক্ৃতশ্ঞত] উপস্থিত, জানিবে 
সেখানে সা*সারিক তা আধিপত্য লাভ করিয়াছে । 
বুদ্ধি। অকুতজ্ঞতা কি প্রকারে সাংসারিকতা'র প্রধান লক্ষণ বুঝাইস্সা 
দিলে ভাল হয়। 


বিবেক । সর্কপ্রাথমে ঈশ্বর তৎপর মানবমানবীর প্রত্ত ক্কতজ্ঞ হইবার 










সহজ কারণ আছে। থয বখন সংসারী হয়, জনি, থা প্ ৃ 
- তখন সে আর ঈরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারে না । কতজ্জ বাকি ঈশ্বরের :." 
ক্ষত ক্ষুদ্র যে সকল দান প্রতিনিমেষে লাভ করিতেছে, সে সকলের : অন্ত ঈন্ রি 
নিকটে আপনাকে চিররখণে বন্ধ অনুভব করে।. এই অস্ৃভৃতি তাহাতে. সতত::.. : 
জাগ্রৎ থাকাতে কখন সে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধে কোন চিন্তা বাঁ কোন অনুষ্ঠান 
করিতে পারে না । সংসারী ব্যক্তি ঈশ্বরের কষুত্র ক্ষুদ্র দানের প্রতি উপেক্ষাশীল ১ 
মেপ্তলি যেন আপনা হইতে আসিতেছে, তাহাতে আর ঈশ্বরের নিকটে 
কৃতভ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইবার কি প্রয়োজন, এইরূপ মনে করে| দৈনিক দনিগুলির 
জন্ত কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, সে আপনার মানসিক কজনার প্ররোচনায় যে. 
সকল বিষয় চায়, সে সকল পায় ন! বলিয়া সে ঈশ্বরের প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত । 
ঈশ্বর তাহার নিকটে দয়াময় নহেন অতি নিষ্ঠুর। যেখানে দেখিবে দৈনিক 
দানের প্রতি অবহেলা, তজ্জন্য আনুগত্য হ্বীকারে অনিচ্ছা, জানিবে সেখানে 
সংসার আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে । তুমি মনে করিও না, ঈর্বরকে 
মুখে প্রশংসা করিলে বা স্তরতিবাদ করিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, 
যথার্থ কৃতজ্ঞত। তাহার ইচ্ছাপ্রতিপালনে । ইচ্ছাপ্রতিপালনের অন্য নাম ধর্ম । 
ধর্শের প্রতি যদি তোমার অবহেলা ঘটিয়া থাকে, তুমি ঈশ্বরের প্রতি অরুতজ্ঞ 
হইয়াছ, সংসার তোষায় অধিকার করিয়াছে । মানব মানবীর প্রতি অকৃতজ্ঞ্তাঁও 
সাংসারিকতা উপস্থিত না হইলে ঘটে না। বিনি একবার তোমার ফোন 
উপকার করিয়াছেন, ততপ্রতি তুমি আর কোন কালে কোন ' হেতুতে উপেক্ষা 
দেখাইতে পার না। তাহার নিকটে আ্গত্যত্থীকার কৃতজ্ঞতা । উপকার 
পাইয়া যেখানে আম্কগত্য নাই, সেখানে সাংদারিকতা উপস্থিত। 

বুদ্ধি। ঈশ্বরের নিকটে আম্মগত্য স্বীকারে কোন দোষ উপস্থিত হয় না। 
মানুষের নিকটে আনুগত্য স্বীকার করিতে গিয়া পাপে পড়িবার সম্ভাবনা আছে । 
আশুগত্াম্বীকার দেখিলেই মাস্থুষ তাহা হইতে আপনার সন্তষ্টিসাধন করি 
.লইতে চায়। মানুষের সন্তষ্টিসাধন করিতে গেলেই পাপ করিতে বাধ্য হইতে 
হয়। 

বিবেক। কাহারও অনুরোধে তুমি পাপ করিতে পার না, কেন না পাঁপ 
করিলেই ঈশ্বরের প্রতি অক্ৃতজ্ঞতা উপস্থিত হয়। তুমি কি মনে কর যে, তুমি 









পল এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল, যে ব্যক্তি কোন ঈশ্বর... 
ব্যক্তিকে আখ্মম্বাষটিসাধনের জন্য পাঁপ করিতে বলিতে সাহস করিতে পারে) 
তবে তোমার ইহা সর্ধদদ স্মরণে রাখা সমুচিত যে, উপকারী ব্যক্তির সন্তোষসাঞ্ন 
ততপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রক্ষ্ট উপায়। যদি তাহার সস্তোষসাধন বার 
তোমার বাঁদন! থাকে, তাহা হইলে তুমি এমন সকল উপায় অবলম্বন করিতে 
. পার, বন্বারা ঈশ্বর ও. মানব উভয়েরই সস্তোষসাধন হয়। যদি কোথাও এমন 
হয় যে, ঈদৃশ উপায় থাকিতে তুমি সাহার সন্তোদসাধন না করিয়া তাহার ক্লেশের 
কারণ হইলে, তাহা হইলে জাঁনিও তোমাতে সাংসারিকতা উপস্থিত। সেই 
সাংসারিকতা তোমায় উপকারীর প্রতি উপেক্ষাশীল করিয়া তুলিয়াছে এবং 
কতকগুলি কুযুক্তি তোমার নিকটে উপস্থিত করিয়! তোমায় আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিয়াছে। জানিও, তুমি এ সময়ে কেবল মানবের প্রতি অকৃতজ্ঞ নও, 
ঈশ্বরের প্রতিও অকৃত্তজ্ঞ ; কেন না ধর্ম তোমাতে বিপদ্গ্রন্ত । 
পরীক্ষা । 

বুক্ধি। বিবেক, তোমার যেসকল কথা আমার নিকটে তিক্ত ও মর্ম্মচ্ছেদকর 
. হইয়াছিল, সেগুলি এই কযদিনের মধ্যে একটা একটা করিয়া! সত্য প্রমাণিত 
হুইল, ইহা দেখিয়া আমি অবাক্‌ হইয়াছি। কথাগুলি সত্য প্রমাণিত হইবার 
কালে আমায় যে বিষম অন্িপরীক্ষায় পরীক্ষিত হুইতে হইদ্াছে, যনে হয়, তুমি 
তাহাতে আনন্দ অন্গৃভব করিয়াছ। নিজের কথা সত্য প্রমাণিত হইলে কে . 
আর না তাহাতে আনন্দ করে? যদি তোমার আনন্দ হই থাকে, তাহাতে 
আমি কষুত্ হইরাকিকরিব? রঃ 
.. বিবেক বুদ্ধি, তুমি আমার প্রতি আর কেন সংশয় গোহণ কারতেছ 
আমি সে কথাপ্ুলি কি তোমা এইজর পুর্ব হইতে বলি নাই হে, তুমি তৎপ্রতি 
ক্ষতি করিরা অমিপরীক্ষা় পড়িবে না? তোমার কৃ আমার সখ, . এ কথা 3 
মনে ফ্রাই আমীর প্রতি. অত্যাচা। দেখ, সহসা! আমি থে সকল স্থক্কে. 
[নিষেধ করি দে সকল স্থলে যদি সেই সকল অনুষ্টিত হয়, তাহাতে কি আমার 
র্‌ রি রা? সত ঈদ বাই শ্রতি অত্যাচার । আমি 








দান তোমার বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্ত প্রেরিত হয় নাই £' দান যে বিশ্বাস 
পরীক্ষার জন্ প্রেরিত হয়, ইহার আমি বিলক্ষণ প্রমাণ পাইয়াছি, কিন্তু আমি 
বুঝিতে পারিতেছি না, দাতা জীবের সঙ্গে একপ ব্যবহার করেন কেন? পৃথিবীর. 
718375 তীহারা তো৷ আর পরীক্ষা করেন 

না। 

বিবেক । দেখ, বু, পৃথিবীর দাড়ুগণের সঙ্গে পরদরাভার তুলনাহ্যনা। 

পৃথিবীর দাতৃবর্গের ভাণ্ডার প্রমুক্ত নহে, বিশ্বপতির ভাণ্ডার সর্বন্রপ্রমুক্ত।. স্বর 
ও মর্তস্থ অসংখ্য অগণ্য দানসামগ্রীর মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। সে সকল 
দানের কখন কোন্টি গ্রহণ করিলে আমাদের আত্মার স্থখ ও কল্যাণ বর্ধিত 
হইবে, ইহা! কেবল অন্তরায্মাই--অন্য কথায় শ্বপ্ং বিশ্বপতিই বলিয়া দিতে 
পারেন। কতকগুলি দান আমাদের নিকটস্থ, কতকগুলি দুরস্থ, কতকগুলি 
আবার দূর হইতে নিকটে সমাগত। এ সকলগুলি দানসন্বন্ধেই নিয়ম এই যে, 
অনা নির্দেশ অসারে উহাদিগকে ত্যাগ বাঁ গ্রহণ করিতে হইবে। এস 

(তাহার, গ্রাস্থ ক্রিলে পরীক্ষায় পড়িতে হয়। সাধারণ ভাবায় বলিতে, 
অজ দেন, সরন্থতী & সকলের কোনুটি থহলীষ 
তাহার অন্থগত শি্যবর্গের নিকটে প্রকাশ করেন! 
বার সাহাঘযারথ জাম তোমায় সেবার বঙিযাছিলাম “ষে 
৮৬ ভাঙা! জীবনের উপযোগী ও ধর্শসঙ্গত দেখিলে বা উহা জীবনের 
উপযোগী ও বর্মসঙ্ত করিয়া লইতে পারিলে আর কোন গোল থাকে ন1 1 
ইহাতেও যদি বা তোমার ভ্রধ না মিটে, এজন্য তোমার প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া 
'সামান্ত বিষয়ে যে ব্যক্তি অন্তয়াচারী, মহৎ বিষয়েও লে ব্যক্তি অন্তায়াচারী” এই 
বাক্যটি 'আখ্যারিকাযোগে তোমার বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। বৃদ্ধি, আমি আশা 








করি, পরীক্ষার তোমার টৈতন্টোদয় হইয়াছে; এখন আর তুমি অন্তরের 
5 করিবে না। অস্তরাত্মা তোমায় যে যে. 
বিষয়ে “উচিত নয় বলিয়াছিলেন, তুমি সেই সেই বিষয়ে অন্তাধীনতাবশতঃ 
অবহেল! করিয়াই তো৷ অগরিপরীক্ষায় পড়িয়াছিলে এবং তাহাতেই মনে... ঠামার 
আঅপ্রসন্নতা আগিয়াছে । যাহা হইয়াছে তজ্ন্ত অন্কৃতপ্ত হইয়া ভুিষ্যতে আর 
অন্তরাত্মার কথায় অবহেলা করিব ন। গ্রতিজ্তা করিলে, নিশ্চদ্ধ তোমার অপরাধের 
ক্ষমা হইবে? অন্তরে শাস্তি ও সন্তোষ গ্রত্যাগত হইবে; আমার সঙ্গে তোমার 
মিলন চির অক্ষু্ থাকিবে । 
ৃ বুদ্ধি। বিবেক, আমি যখন অস্তরাত্মার নির্দেশ না মানিয়া পরীক্ষায় 
 পড়িলাম, তখন আমার্‌ অন্তর্নিহিত ছুর্বলতা। প্রকাশ পাইল। বল, এপ 
২ আবস্থাক্স আমার পতি তোমীর মম পূর্বব কি প্রকারে থাকিবে ? 
বিবেক। পরীক্ষা শিক্ষার জন্য । লোকে শত উপদেশ পাইয়াও তদমুসারে 
ক্বার্ধ্য করে না কেন? কোন একটি বিষয় যতক্ষণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির ব্ষয় না 
হয়, ততক্ষণ সে বিষয়ের তথ্য ঠিক তাঁহার হৃদকবঙ্গন হয় না; মনে কর, তুমি 
কোন একটি শিশুকে আগুন লইয়া খেলা করিতে নিষেধ করিলে, আগুন গায়ে 
বা কাপড়ে লাগিলে ভাহার ঘোর যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুর সম্ভাবন! ইহাঁও বুঝাইয়া 
দিলে, কিন্তু যাই তুমি আড়ালে গেলে অমনি সে আগুন লইয়া খেলা করিতে 
গিয়া হাত পোড়াইয়। ফেলিল। একবার যখন হাতি পড়িল, তখন সে তোমার 
উপদেশের সারবন্তা বুঝিতে সমর্থ হইল। যদি সে বু'্বমান্‌ শিশু হয়, তাহা 
হইলে আর কখন তোমার উপদেশে সে জবহেলা করিবে না । শিশুর সম্বন্ধে 
যে নিয়ম, বয়স্থের সন্বস্ধেও সেই নিয়ম । কোন একটি বিষয়ের প্রতি একাস্ত 
অন্বাগবশতঃ, ত্রাস্ত্িবশত:, অথবা অপরের প্রতি অযুক্ত নির্ভরবশতঃ অন্তরাস্মা 
ঘা ত্দালোকে আলোকবান লোকের কথায় বয়স্থ ব্যক্তি কর্ণপাত করে না, সে 
কথা অগ্রাহ্থ করিয়া বিপরীত পথে দমে পদার্পণ করে।, কিন্ত যখন এইরূপ 
অনবধানতার় ঘোর পরীক্ষানলে সে নিপতিত হয় তখন তাহার চৈতন্োদয় হয়, 
আর এরূপ অন্তরাস্ার কথায় কর্ণপাত ন! করিয়া পরীক্ষানল প্রজ্থলিত করিবে 
না বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করে। বদি সে প্রতিজ্ঞা সে অক্ষু্ন রাখিতে পারে, তাহা 
হইলে জীবন নিরাপদ হয়। যখন আধ্যাম্মিক জগৎ সপ্পকীয় বিষয়সমূহেতেও 














. পরীক্ষার গড়ি ই নিরম আছে, তখন একবার তুমি পরীক্ষায় পড়িলে 


". খণিরা তোমার প্রতি সন্রম উলিয়া যাইবে কেন? বরং তুধি দি একবার 


:.. পরীক্ষায় পড়িয়া পুনরায় ভাদুশ পরীক্ষা পড়িবার পথ অবরুত্ধ করিয়া, 


দিতেছে দেখিতে পাই, তা! হইলে, পৃর্বাণেক্ষা তোমার . প্রতি নগ্রম বাড়ি” 
বারই হথা। - 


বুদ্ধি। সৃম্্রম বাঁড়িবে কেন? যে বাঞ্চি পরীক্ষায় পড়ে না, তৎ্প্রতি সম্ম ৪ 


“খাড়া উচিত ।  ষে পরীক্ষায় পড়ে তাহার প্রতি সম্রম হাস পাওয়াই সমুচি্ত |: 
_ বিবেক। বুন্টি, একটি বিষয় এখনও তোমার প্রতাক্ষ উপলব্ধির বিষয় হয় 
নাই, তাহারই জগ্ত তুমি এরূপ ব্লিতেছ। তুমি কি মনে কর. যে কারণে 


একবার পরীক্ষান্্ পতন হইয়াছিল, সে কারণ নিবৃত্ত হইয়াছে ? সংপার ধখন .... 
দেখিবে, তুমি একবার ভাঙ্বার কুহুকে পড়িয়া সাবধান হইয়া গেলে, আর তাহার : 
নিকটে ধরা দিতেছ না, তখন সে আবার নূতন প্রলোতন উপস্ধিত করিয়া 
তযমৈত্ দ্বারা তোমাকে আপনার করিয়া লইতে যন্ব করিবে । তাহাত্তে তুমি 


যদি তাহার কুহকে না ভোল, বিবিধ মতে তোমাকে লাঞ্চনা করিবে। পুর্ব্ককাঁজে 


ধশ্মার্থে নিহত বাক্তির সংখ্যা অধিক ছিল, একালে অবস্থার পরিবর্তনে ধন্মার্থে 


আর নিহত হইতে হয় না, কিন্তু তদপেক্ষা সমধিক যাতনা ভোগ করিতে হয়। 


ধ্মার্থে নিহত বাক্তি একবার যন্ত্রণা পাইয়া মরিলেন, কিন্তু এখনকার লোঁকদিগ্রকে : 


ক্রমান্বয়ে যাতনা ভোগ করিতে হয়। এরূপ তুষানলে দ+ হওয়া অপেক্ষা 
অগিতে দাহ, পর্বতশৃঙ্গ হইতে ভূমিপাতন প্রভৃতি কি অল্পছঃখকর নয় ? দেখ, 


তুমি একবার পরীক্ষার পড়িয়৷ তৎপর যদি সংসারের প্রতিকূলে অন্তরাত্মার 


নির্দেশ মান্ত করিয়া চলিতে পার, তা! হইলে তোমার প্রতি পূর্ববাপেক্ষা সন্্ম 


বাড়িবার পক্ষে কারণ আছে কিনা? আর একটী বিশেষ কথা এই, খোর 
পরীক্ষায় পড়িয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্বপায় তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহার 
জীবনে বিশেষস্ব আছে, বিশেষ অভিপ্রারসাধনের অন্ত তাহার জীবন, এইটি 
সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। কেননা কত লোকের জীবনে পরীক্ষা আসে, পরীক্ষার 
তাহারা কোথায় ভামিরা যায়, ধর্ঘমরাজো আর তাহাদিগকে দেখিতেও-পাওয়া 
যার না| এ লকল জীবন সাধারণ, ৃতরাং তাহারা পুনঃ ্ পরীক্ষার অধীন 
হয়! রঃ রি সপ 





ধর্সতন্ব 
রোগের প্রতীকার | 
বুদ্ধি। বিবেক, আমি দেখিতেছি অস্তরাক্মার কথায় অবহেলা করিয়া আমি 
. বিষম বিপাকে পড়িয়াছি। এখন. আমি ধাহা। করিব না মনে করি, অনুরুদধ 
হইয়া তাহাই আঁবার করিয়া ফেলি। আমি নিস্তেজ হইয়া পর্তিয়াছি, আমার 
আর পুর্ব তেজ নাই। বল, ইহার ভুলা আর কি বিষম বিপাক হইতে পারে? 
আমি যে আবার পূর্ববৎ তেঞন্ষিনী হইব, সে আশা আমার দুর্বল হইয়া 
পড়িতেছ্ে। "পুত্রের বিরোধে পাপ করিলে ক্ষমা আছে, পবিব্রাম্মার বিরোধে 
পাপ করিলে ক্ষমা নাই একথার অর্থ কি, এখন একটু একটু আমি বুঝিতে 
পারিতেছি। . 
বিবেক । বুদ্ধি, তুমি নিরাশ চই৪ না। দেহে যদি কোন বিষম মারাস্মক 
রোগ উপস্থিত ভয়, তাহা হইলে রোগী কে আরোগা লাভ করিলেও দেক্ত 
অনেক দিন পর্যন্ত এমনই ভগ্মাবস্থ হইয়া থাকে যে, অল্প একটু বাহিরের জল 
বা বাষুর অবস্থাপরিবর্ভূন হইলেই অনি নৃতন একটি রোগ আসিয়া দেখা দেয়। 
বাধু বা জলস্থ অতি সামান্ত বাধিবীজ তাহাকে অভিত্ত করিয্।া ফেলে. মনে 
হয় এবার বুঝি আর তাহার প্রতীকার হইল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয় 
হয়, এব্যক্তি চিররঃমাবস্থায় অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। পরিযিত 
ব্যায়াম, উপসূক্ত পথা ও বলফর উষধ ক্রমান্বয়ে সেবন করিতে করিতে তাহার. 
রোগপ্রধণ দেহ সবল হইফ্। উঠে, কালে সেই দেহে আবার রোগের বীজ বিনষ্ট 
করিবার উপযোগী বিষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। দেহসপ্বদ্ধে যাঁহ। সতা 
আত্মার সন্বন্ধেও তাহাই সতা। অনুতাপ, প্রার্থনা, উপাসনা, নির্জীনচিস্তা, 
সাধুসঙ্গ, তদভাবে সন্প্রস্থ পাঠ ইত্যাদি উপায়গুলি অতি য্বের সহিত আশার 
সহিত প্রতিপালন করিতে করিতে আস্ত! অল্পে অল্পে পুনরায় সবল হইয়া উঠে, 
ফালে অন্তরাত্মার কথায় অবহেলা করিয়া যে নিস্তেজস্কতা উপস্থিত হইয়াছিল 
ভাহা তিরোহিত হইয়া আত্মাতে বলসঞ্চার হয় এবং সমাগত পরীক্ষাগুলিকে 
প্রত্যাখ্যান করিবার সামর্থা জন্মে। "পুত্রের বিরোধে পাঁপ করিলে ক্ষমা আছে, 
পবিত্রাস্থার বিরোধে পাঁপ করিবে ক্ষমা নাই” এ কথার অর্থ ভাল করিয়া হাদয়ঙ্গম 
না করাতে তোমাতে নিরাশা উপস্থিত, উহার অর্থ বুঝিলে আর তোমার কোন 
নিরাশার কারণ থাকিবে ন1। 





বর্মাতত্ব। 
বুদ্ধি। ও কথার অর্থ তবে কি? 
বিবেক । পুত্র মানব, স্তরাং তাহাতে মানবোচিত মন:ক্ষোভাদি সকলই 
আছে। পুত্রের বিরুদ্ধে পাঁপ করিলে তাহার যে ক্ষোভ হয়, অনুনয় বিনয় 
করিলে তাহা চলিয়া যায়, তিনি অতীত বাবহার বিস্বত হইয়া ক্ষমা করেন। 
তিনি ক্ষমা করেন বলিয়াই পুত্রের প্রতি অপরাধের ক্ষমা আছে বাইবেলে এরপ 
লিখিত আছে। পবিত্রাম্মার বিরোধে পাপাচরণের ক্ষমা নাই এইজন্য যে, কোন 
লোকের কোন আচরণে পনিত্রাস্না ক্ষুব্ধ হন না, কোন প্রকার বিকারগ্রস্ত হন 
না । যদি তিনি ক্ষুব্ধ হতেন বিকার গ্রস্ত হইতেন, তাহা হইলে অনুন্ন বিনয়ে 
ক্ষোভ ও বিকার চলিয়া যাই, অপরাধকারী ক্ষমা পাইত। পবিত্রাস্ার বিরোধে 
যে ব্যক্তি পাপাচপ্নণ করিয়াছে, ভাতা যখন ক্ষমার বিষয় হইল না, তখন সে 
পাপাচরণের জন উপধুক্ত দণ্ড পাইতেই হইবে, সে দণ্ড অতিক্রম করিবার কোন্‌ 
সম্ভাবনা নাই। দণডে পাপাচারী শুদ্ধ ইয়া গেলে, সে আবার পুর্ব নির্দোষাবস্থা 
লাভ করিবে, ইহাতে কোন সংশঘ্ধ নাই। তুমি পবিব্রাম্মার বিরোধে পাপ 
করিয়াছ বলিয়া এখনও দপ্ডারীন রহিয়াছ, কিছুতেই পুর্দাবস্থা লাভ করিতে 
পারিতেছ না । কিন্তু জানিও তোমার এই দুর্বিষহ মন্ত্রণার অবস্থা! তীত্র উধধ, 
এই ওঁবধসেবনে তুমি পুনরায় পৃর্বাবস্থা লাভ করিবে। 
ঈঙ্বরর উচ্ছ। বুঝিবার উপাধ। 
বুদ্ধি। আমার মনে হইয়াছিল, আর দুঃখের কাহিনী তুলিৰ না। তুমি 
. বলিয়াছিলে উপাসনা বন্দনাদিতে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকির! পুর্ষাপরাধের নিষ্কৃতি 
স্করিব, ভাই মনে করিয়াছিলাম, আজ উপাসনার তব তোমার নিকটে জিজ্ঞাসা 
করিব। একটি জিজ্ঞান্ত বিষয় উপস্থিত, লেই জিজ্ঞান্ত বিষয়টির উত্তর শুনিয়া 
পরের বার হইতে উপাসনাদির তত্ব তোমার নিকটে গুনিব। জিজ্ঞাসা করি, 
এখন আমার ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝ্ধিবার উপায় কি ? সহজে যাহা বুঝিতাম, তৎপ্রতি 
উপেক্ষা করিয়া এখন আমার এমনই অবস্থা হইয়াছে যে, এখন আঁর সহজে 
তাহার ইচ্ছা বুঝিতে পাঁরিতেছি না) বল এখন আমার সগ্স্ধে তাহার ইচ্ছা 
বুঝিবার উপায় কি? 
বিবেক । সহজে ইচ্ছা! বুঝিবার অনিকার তুমি হারাইয়াছ, ইহাতে তোষার 
যতদুর ক্লেশ হইয়াছে, তদপেক্ষা আমার অধিকতর ক্লেশ হইট়্াছে। এখন ইচ্ছা! 


৬৮ নু ধন্দতিব । 


বুঝিবার উপায় কেবল ঘটনা । অন্তর অবস্থা যখন ঠিক নাই, তখন ঘটনা 
সকলের প্রকৃত অর্থ বুঝা তাহা তোমার পক্ষে এখন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া 
ঈাড়াইয়াছে। আমার একথ! সনিয়া তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার 
প্রতি অতিশয় অসন্ম প্রকাশ করিতেছি, যতদুর তোমার মস্তরের অবস্থ| মন্দ 
হয় নাই, আনি ততদূর মন্দ অবস্থা বর্ণন করিতেছি । দেখ, বুদ্ধি, তোমার 
মাথার উপর দিয়া একটা ছুটী ঘটনা ঘটিয়৷ গেল তাহ! লহে, কত ঘটনা ঘটিল, 
কিন্তু সে ঘটনাগুলির আরম্ভ ও শেষে তুমি কি উহাদের যথার্থ তত অবধারণ 
করিয়াছ ? যাদৃশ ঘটনা ঘটা গিপ্সাছে, আজ পর্ণান্তও তাদৃশ ঘটন! ঘটা নিবৃত্ত 
হয় নাই | বল মে সকল ঘটনা কি তোমার নিকটে এমন স্কান নবীন আলোক 
আনিম্াছে, যদ্ধার! তৌমার ভবিম্যৎ ভবনের গতি নিয়মিত হইতে পারে ? যদি 
না হইয়া থাকে ত্তাহ। হউলে শেষ ঘটনা পর্ান্ প্রতীক্ষা করিয়া থাক । সেই 
শেষ ঘটনার তোমীর জীবনের এক পরিচ্ছেদ শেষ হইবে, সেই পরিচ্ছেছে 
উপস্থিত হইয়া পৃর্ব ঘটনাগুপির মণ্মু কিছু নাকিছু তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে, 
তোমার জীবন কেন. প্রত্যেকের জীবন ঘটনারাশিতে পূর্ণ। এক পরিচ্ছেদ 
শেষ হইয়া অন্থা পরিক্েদের আরম্ভ ভয়। এইূপে ক্রমান্বয়ে পরিচ্ছেদের পর 
পরিতছেদ তোমার জীবনে স্বয়ং ভগবান কতৃক লিখিত হইবে । যদি এ পৃথিবীর 
শেষ পরিচ্ছেদদে ছুঃথ অন্কতাপ করিবার কিছু না থাকে, হাসিতে হাসিতে জীবন- 
দাতার ক্রোড় আশ্রর করিভে পার, তাহা হইলে আপনাকে ধন্ত মনে করি 1 
জানিও আমা? আশা ও অভিলাষ এই যে, তুমি প্রসন্নমুখে প্রসন্গত ছড়াইতে 
ছড়াইতে পৃথিবীর গ্রতি শেন কর্তব্য সমাধা করিয়া নুতন জগতে জীবনের নৃতন 
পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিতে পারিবে 
. প্রার্থন)। 

বন্ধি। সকল ডের কাহিনী বিদায় করিয় দিয়া আজ সমাহিতভাকে 
উপাসনার তর তোমার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি । আশা করি 
ব্অধ্যাস্্জীবানর আরম্ভ হইতে উন্নতাবস্থা পথান্ত পরপর উপাপনার যে প্রকার 
উপযোগিতা আছে তাহা ক্রমে বলিয়া আমায় সুখী করিবে । 

বিবেক তুমি ছুঃখের কাহিনী বিদার করিয়া দিলে, ইচাতে আমি সখী 
হইলাম । বত ছঃখের দিক্‌ ভাহিবে, তত মন অবসাদগ্রস্ত হইবে, মলের বল 


ধর্মতিত্ব। ৬৯ 


স্বাস হইবে, অবসন্নতা অতিক্রম করা কঠিন হইয়া পড়িবে । অতএব কর্তব্য 
এই যে. ঈশ্বর ও তাহার রাঙা, ইহাই নিয়ত তোমার ভাবনার বিষয় করিকে। 
কিসে ঈপরকে আরও ভাল করিয়া জানিতে পার, কিসে সর্ধত্র তাহারই শাসন 
দর্শন করিয়া তাহার রাজোর বিস্তৃতি অবলোকন করিতে সমর্থ হও, এই দিকে 
তোমার যত্ধ নিয়োগ করা কলাণবহ। দেখ এইরূপে মনকে নিযুক্ত রাখা 
সাধন বিনা কথন হয় না। যে মন সাংসারিক সুখের জন্য নিয়ত স্বীন্ত, সেকি 
প্রকারে ঈর্বর ও তীহার রাজ্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবিবে? ঈশ্বর ও তাহার রাজোর 
চিন্তায় যে সাধনের প্রয়োজন, তাহা রুচ্ছ,নাধন নহে, উপাসনাসাঁধন। যে ব্যক্তি 
নুতন অধ্যাত্মগীবন আরম্ত করিয়াছে, তাহার পক্ষে সমগ্র অঙ্গের উপাসনা! সম্ভব 
নহে। এমন কোন একটি অঙ্গ তাহার জীবনের তখন উপযোগী, যেটিতে সিদ্ধ 
হইলে অন্যান্ত অঙ্পের সাধন তাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে । .& অঙ্গটি প্রার্থনা । 
প্রার্থনা বালক হইতে বুদ্ধ সকলেরই উপযোগী ১) এজন্ত জনসমাজের বালাকাল 
হইতে আঙ্গ পর্ধান্ত সকল দেশে কল জাতির মধ্যে প্রার্থনা প্রচলিত রহিয়াছে। 
এ দেশে বেদাস্তের প্রাছুর্ভাবকালে চিন্তা ও ধ্যান এ ছুই অঙ্গ নিরতিশর প্রাবল 
হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি চিন্তা ও. অনুধ্যান দ্বাবা বেদান্তিগণ যাহা লাভ করিতে 
যত করিতেন, সেটির জন্য তীহার্দিগকেও প্রার্থনা করিতে হইয়াছে । “অসৎ 
হইতে আমাকে সতে, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্োতিতে, মৃত্যু হইতে আমাকে 
অমৃতেতে লইয়া যাও” বেদান্তিগণ এ প্রার্থনা পরিহার করিতে পারেন নাই। 
সুতরাং বলিতে হইবে, কোন দেশে কোন সময়ে কোন জাতি প্রার্থনাবিরহিত 
হয় নাই, হইতে পারে না। অধ্যান্মজীবনারস্তে প্রার্থনার বিশেষ উপযোগিতা 
এইজন্য যে, সে সময়ে শারীরিক জীবনের প্রাবলা রহিয়াছে। শরীরের স্পৃহতীয় 
বিষয়সমূহ হইতে বিরত হইয়া আশ্বার বিষয়ে চিত্ত স্বাপন করা এ সময়ে 
সাধনার্থীর পক্ষে বড়ই কঠিন! ছুই মিনিট মন স্থির রাখা যে অবস্থায় অসস্তব, 
সে অবস্থায় উপাসনার উচ্চ অঙ্গে প্রবেশ কি প্রকারে ঘটবে? মন স্থির করিবার 
জন্ত শারীরিক বিষয়ের স্পৃহা হইতে মনকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। বিষরস্পৃহা 
নিবারণ করিতে হইলে মনের বলের আবশ্তক। সে বল সাধনার্থী ঈএরভিকব 
আর কাহারও নিকট হইতে পাইতে পারে না। শান্তর, উপদেশ, সাধুসঙ্গ, 
সতগ্রসঙ্গ ইত্যাদিতে সে উপায় জানিতে পারে, কিন্তু উপায় নিয়োগ করিবার জন্য 








৭+ ই টু ধর্শতত্ব ) 
বলের প্রয়োজন ; সেই বলেরই তাহার অভাব । সাধুগণ নিজ দৃষ্টান্ত বা সাধনে 
প্রোথসাহ্বিত করিতে পারেন, কিন্তু অন্তরে বল না থাকিলে সে উৎসাহ 7ছি 
হইতে আদিয়া৷ জীবনের উপর স্থায়ী কাধ্য করিতে পারে না, ক). উৎমাহ- 
পূর্বক যত করিতে গিরা যদি দেখা যায় উপযুক্ত বল নাই, সনি নিরাশ! 
উপস্থিত হয়। সুতরাং এন্কলে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা! ভিন্ন আর সাধনার্থীর 
 ্তাস্তর না৷ 
বুদ্দি। প্রাথনাতো একটি উপায়মাত্র। এ উপায়ের নিয়োগ দি সকলের 
পক্ষে সহজ হয়, নিয়োগে আন্তরিক বলের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে “উপায় 
নিয়োগ করিবায় জন্য বলের প্রায়া্জন, সেই বলেরই তাহার অভাব, একথা! 
বণিয় উপায়কে খর্ব করা কি ভাল হইল ? 
বিবেক | প্রার্থনা ও অন্য উপায়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রার্থনা আত্মার 
স্বাভাবিক ক্রন্দন, অন্ত সকল উপায় তাহ! নভে। আধ্যাম্মিক অগ্নের জন্য ক্ষুধা 
তৃষ্চা উপস্থিত হইলেই তল্লাভের জন্য ক্রন্দন করিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা অন্কুভব 
করিয়া ক্রন্দন করিলে সে ক্রন্দন কখন বিফল হইতে পারে না, কেন না ক্ষুধা 
তৃষ্চার অল্প পান যোগাইতে ঈশ্বর সর্বদা প্রস্তত। আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণ্ অল্প পান 
তিনি স্বরং, ক্থতরাং তিনি বল হইয়া আস্মাতে প্রবিষ্ট হন। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গ 
আম্মাতে ক্রমে যে বলসঞ্চার হইতে থাকে, সেই বলে শারীরিক স্পৃহ্থা কল 
নিঞ্জিত হইয়া অধ্যাম্মবিষয়ে চিন্তস্থাপনে মনের সামর্থ জন্মে। যখন প্রার্থনা 
ঘার! এইরপে স্পৃহা নির্ছিত রাখিবার সামর্থা জন্মায়, তখন উপাসনার অন্থান্ত 
অঙ্গ বা করিবার সময় উপস্থিত হন্। 








এ উদ্ভোখন। 

না পান দ্বারা মনকে কথঞ্চিং বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে, 
খল আর মন পূর্ববং চঞ্চল নাই, তবে পৃর্বাভ্যাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে চঞ্চল 
১/ইইয়া বাহিক্বে হায়, এক্ূপ অবস্থায় কোন্‌ সাধন বআবস্াক ? 8. 
বিবেক । ঘন পুর্বদবৎ চঞ্চল নাই, অথচ পুর্বাভ্যাস সর্ক্থা পরিহার করিতে ৃ 
"অসমর্থ, এ অবস্থায় উপাসনার প্রথমাঙ্গ উদ্বোধন মাধকের অন্থুসর্তবা। উপাসনা 
আরম্ভ করিতে গিয়া যখন সাধক দেখিতে পান, মন স্বস্থানে নাই বাহিরে 
 শরিযাছে, তধন তাহাকে স্বস্থানে আনয়নের জন্তা এমন মকল বিষয় নয়নের মন্দুথে 






আনয়ন করিতে হয়, যাহাতে মন আর বাহিরে থাঁকিতৈ পা না 
বিষয়ের প্রতি আক্ু্ট হইয়া বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের: 
স্বভাব এই যে, যে বন্র আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে তৎপ্রতি উহা আক 
হইস্া তাহাকই দিকে ধাবিত হয়। মন যে সকল বিষয়ে আরুষ্ট হইগ্লা আছে, 
সে সকল বিষয় অতি হ, তদপেক্ষা তাহার আকৃষ্ট হইয়া থাকিবার উৎরৃষ্টতম 
পদার্থ আছে, ইহা মনকে বুঝাইবার জন্য উদ্বোধন । সুতরাং উদ্বোধনে ঈশ্বরের 
সেই সকল গুণের উল্লেখ হয়, যাহাতে.ততপ্রতি মন স্বতঃ আকৃষ্ট হইতে পারে। 
ঈশ্বরের গুণের উল্লেখের সঙ্গে সংসারের অনারত্ব দুঃখ প্রদত্ব প্রস্থতি যে উল্লিখিত 
হয়, উহা ঈশ্বরের সুখশাস্তিপ্রদ গুণসকলের প্রতীতি পুষ্ট করিবার জন্য । 
বুদ্ধি! কথার উদ্বোধন না করিয়া জগতের সৌন্দর্যাবলৌকনেও তো মন 
ঈশ্বরের দিকে উদ্ধদ্ধ হইতে পারে। বিচিত্র নক্ষপ্রথচিত আকাশ, সরিৎ, সমুদ্র 
গিরি, গুহা, কাননাদিও তো মনকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়? শর্সাপেক্ষা এ 
সকলকে কি আরও তাল উদ্বোধনের বিষয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে না? 
বিবেক । বিষয়াহ্থরক্ত বাক্তিগণের প্রকৃতির শোভাদর্শনের সামর্থ বিলুপ্ত 
হইয়া বায়। আকাশাদি দেখিয়া! তাহাদের মনে কোন ভাবোঁদয় হয় না। 
পুষ্পাদি সুন্দর পদার্থ তাহারা বিদ্লোগের উপাদানন্ধপে গ্রহণ করে, স্থৃতরাং সে 
সকল দেখিয়া ঈশ্বরকে মনে পড়া দূরে থাকুক ভোগের বিষয়ই তাহাদের মনে 
পড়ে। এ অবস্থায় তাহাদের মন হুইতে বিষয়ান্ুরাগ অন্তরিত করিয়া দিতে না 
পারিলে, তাহার প্রন্কাতির সৌনাধ্য দর্শন করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইবে 
তাহার কোন সন্তাবনা নাই। ঈগরের মহিনা, গৌরব, হাহাতেই জীবের স্ধ 
শাস্তি, তাহাকে ছাড়িয়া বিষয়ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দুঃখ এশাস্তি বাতন। 
অবশ্স্াবী, ইত্যাদি হ্ৃদযঙ্গম করিতে হুইলে শবে সেই সকলের সমালোচনা... 
প্রয়োজন হ্ইয় পড়ে। স্ত্তরাং তোগানুরক্ত বিষয্লিগণের মনকে সর র 
ক করিবার জন্ত সর্বাগ্রে শবেই উদ্বোধনের প্রয়োজন । ৮ 
বুদধি।। ধে সফল ব্যক্তি স্বভাবে অবস্থান করিতেছে, রর র্‌ 
কলুষিত হর নাই, যেমন বালক ও আমিমাবস্থার লোক নকল, ১8 রি 
বিচিত্র নক্ষত্রথচিত জাকাশাদিতে উদদধ হইতে পারে 1. ৃ 
বিবেক । এখানেও তোমার তুল হইতেছে। ৰালকগণ নব ইক 














গুহ... ১7 রদ ৃ 
দেখিয়া কৌতুকলাক্রান্ত হয়, এবৎ তাছাদিগের তন্ক জিজ্ঞাপা করে? এ তত- রর 
ছিজ্ঞাসা ঈশ্বরসম্পর্কে নহে, সেই বন্ধসম্পর্কে । তাহাদিগেতে এখনও সে জ্ঞান 
উদ হয় নাই, হে জ্ঞানে তাহারা ঈশ্বরঞ্জে জানিতে পারে । সে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ 
করিবার পক্ষে তথ্থালোচনা প্রয়োজন । তস্বালোচনা শবাশ্রয় না জ্বরিয়া হয় না, 
সথতরাং বালকগণের ঈশ্বরসম্পকীয় জ্ঞান উদধন্ধ করিবার জন্ত শবঘটিত উন 
'আবন্তক। আদিমাবস্থাপ্ন লোক সকল বালকগণদতৃশ। জ্ঞানািপমাজের 
ঘালকগণ তাহান্দের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। স্থৃতরাং আদিমাবন্থার 
লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্ঠ বহু পরিশ্রম প্রয়োজন । 
বৃদ্ধি। তুমি ধাহা বলিলে তাহাতে ঈগরসঙ্গন্ধে 'সহজজ্ঞান, যে সকল 
মন্তিষের মনে আছে, এ মত খণ্ডিত জয়া যাভতেছে। 
বিবেক) সে মত খণ্ডিত হইল না, সেই মতসন্বন্ধে সাধারণ লেকের যে 
ভ্রান্তি জাছে, এতদ্বারা তাহারই নিরদন হইল। দেহ ও মনের অনেক গুলি 
সামর্থা দেহে ও মনে লিগৃটাবস্থায় অবস্থান করে, সেগুলিকে প্রস্ুটিত করিবার 
জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থা, বিশেষ বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ! ফারণান্বেণমধ্যে 
মুল কারণ ঈপরের দিকে চিত্তের নিগৃঢ গতি রহিয়াছে। কারগান্বেষণ করিতে 
করিতে জ্ঞান উজ্্রল হয়, যত জ্ঞান উজ্জপ হয় তত মূল কারণের দিকে দৃষ্টি 
পড়ে। পরিশেষে এই মূল কারণই যে ঈশ্বর, এ জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। 
সপ্ুপ ও মিগুণবাদ। ূ 
বুদ্ধি। উদ্বোধনের পর আরাধনা । আশা করি এবার 'আবাধনার তত্ব 
ঘলিবে। 
বিবেক । আরাখানার তন বলিষার পূর্ধে একটা কথা বুঝাইবার আছে, 
তাহাই অস্ত তোমার বুঝাইব । উদ্বোধনে তোমার মন ঈশয়ের দিকে উ্্ধ 
হুইল, এক অথও বন্ধ চিত্তে প্রতিভাত হইল। সেই অখণ্ড বস্তু কি অন্ঠান্ত 
বত স্তার বিবিধগুপবিশিষ্ট, না তিনি তাদুশ গুপবিষীন ? সগুন ও নিশু'নবাদ 
ইয়া বিরোধের কথা শুনিয়া, সে বিরোধ যে একেবান্ে মূলশূলা এরূপ কখন 
মনে করিও না? ধাঁহারা পণ্ডিত তাহারা কেষল পণ্ডিত নহেন, তাহারা 
সাধক । সুতরাং তীহারা সতোর অনুক্বোপ বিনা অন্ট কোন অম্থুরোধে বিরোধ 
.. ্ষরিস্বাছেন, ইহা কাহার মনে করা উচিত নয়। দেখ ফত সকল বস্ত আছে 



















আহাদ, / জি আখ আছে, বাসি তাহারা মিতা, শিং 
ক্ককতবাদি, শীতোকাদি, আরতি বিভৃতি- পতি রয়াওব দেই লই 
.হছি বস্রনি্ঠ হইত তাহা ছইলে: কই বন্তে ইহাফের ভি 
পরিবর্তন কখন ঘটিত-লা। ধাদি বল ৬ ফকল জড়ীয় ৭১. ইছালে 
হইলে অজক্করস্তর উপরে কি দোষ পড়িতে, পারে ₹। জান চরম. পপি জড়. 
. বন্র ৩৭, ইহারা নিত্যাকাল স্থাী, এ সক্চল সুপ ঈশবরেতে দম করিলে, : 
. কেখিতেছি তাহাতে তো কোন দোষ ঘটিতে পারে দা.। মোষ আছে কিল 
. তৎসন্বন্ষের বিস্তৃত বিচারে নিশ্রয়োজন, কিন্তু প্রেমপুণোর বিরোদেন উপরে 
-. সম্প্রদার বশেশে যে ঘোরতর মত্তের স্্্ি হইয়াছে, তাহা কি তুমি জান না? পুণ্য ৃ 
চায়ের আফারে প্রকাশ পাইয়া পাপীর পাপকে অতি তীক্ষ দৃষ্টিতে অবলোকম 

করে, পাপকে কিছুতেই সহা করিতে পারে না) এ দিকে প্রেম পালীর প্রতি ' 
স্থফোষল বাবছার না করিয়া থাকিতে পারে লা। এই হে প্রেমপুধ্যের বিষোধ, ্ 
এ বিরোধ ঘুচিবে কি প্রকারে ? গুরু ও কৃষ্ণ, শীত ও উষ্ণ ইত্যাদি-গুপ যে 
গ্রকার পরস্পরবিরোধী, ঈশ্বরেতে এ গ্রফার বিরোধ থাফিলে তাহা অথর্ব 
খপ্ডিত ইইয়া যায়, তিনি অন্যান্য বিকারী বস্তর ভায় বিকারী হয়েন, ইঞ্া দেখিয়া ঃ 
নিগু'ণবাদিগণ তাহাতে কোন গুণ শ্বীকার করেন লা । অধিকন্ধ আমরা যাহাফে 
জ্ঞান বলি সে জ্ঞান ঈগরেতে কি প্রকারে সম্ভবে € জেবস্তর সক্ষর্ষণে না .. 
আপিলে প্রচ্ছন্ন জ্ঞান কি কথন প্রকাশ পায় ?.এই সঙ্র্ধণ হইতে গেলে: জামে 
অতিরিক্ত জের বস্ত থাকা প্রয়োজন। ঈশ্বরের অতিরিক্ত কোন বন্ত স্বীকার 


করিলে, তিনি সেই বন্ত দ্বারা পরিমিত হইয়া পড়েন। জ্ঞানলন্দ্ধে, ঘেষল. 







অসম্ভাবলা দেখিতে পাওয়া গেল, প্রেমাদি সকল স্বপনূপেতেই তেমনি অসস্মাবনা 
আছে। এ কালের পাশ্গতা নিগুণবাদীরা অতি নিপুণতা। সহকারে এই স 
বি তাল করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেদ। তুমি হি নিপ্তণ ও সম্তণযাদের দিল 
না করিয়া লইয়া ঈগরের আরাধনা করিতে যাও, ঈশ্বরের বিিধ পরখ সঙ্গে 
আনয়ন করির। ত্রাহাকে বিকারিবস্তবং করিয়া ফেলিবে) কালে তর্কের তরকে 
পড়লে তোমার মায় আরাধনা অক বলিয়া নে হইবে, পরিশেষে ধরার 
্ ্রক্কতি সফলই সেই অমুক্তিভূমি আশ্রয় করিয়া উপস্থিত বিয়া কিছ | 
নাস সা খাবে না রি : 


১০ 









রর : বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহ! বুষিলাম, কিন্ত সপ্তণ ও নিশ্ুণবাদের 
: সামঞঞন্ত বিয়া ঈশ্বরের অখও বন্তত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ করিতে হইবে, বল শুনি । 
-..  বিরেক। ঈশ্বরকে শক্তি বলিতে কাহারও আপন্তি নাই, কেন না শক্তি 
. বিনাক্গধই হইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ তাহাকে শক্ষি বক ধা; 
এদেশীয়গণ তাহাকে চিৎ বলেন। জ্ঞান বলিলে তদতিরিক্ত জয় চাই, এ 
আপত্তি মিথ্যা) কেন না জ্তের় কখন জ্ঞানের বহির্তি নহে যে, জেয উহার 
: ্মতিরিক্ত হইবে । মানবের জয় তাহার জ্ঞানের বাহিরে আছে সতা, কিন্ত 
_ সেই সকল জ্ঞেয্ন মানবগণের জ্ঞানের বিষয় হইয়া জ্ঞানের সহিত একাকার হইয়া 
যাক, এবং জ্ঞানের অন্তভূতি হইয়া থাকে ; এজন্য যখন প্রয়োজন তখন উহার 
মনের নিকটে প্রতিভাত ভয় । মানবের বাহির অন্ত বস্ত আছে বলিয়া আগ্রে 
তাহার সহিত সংস্পর্শ হইয়া পরিশেষে উহা জয়ের আকারে জ্ঞানের অন্তভূতি 
. হইয়া যায়, ঈশ্বরেতে সর্বপ্রকার জেয় তাহার জ্ঞানের অন্তভূতি হইয়া রহিয়াছে ; 
. হ্ৃতরাং বাহির হইতে জ্ঞেয়কে তার জ্ঞানের বিষয় করিতে হয় না। মানবের 
জ্ঞানের অন্তভূতি জ্রে়কে চিন্তার বিষয় করা, জ্ঞানের সব্মুথস্থ করা যখন আমরা 
. নিষ্পত দেখিতেছি তখন নিখিল ক্রয় বে ঈশ্বরের জানের অস্তভূতি হইয়া আছে॥ 
... উচ্থারা তদতিরিক্ত নহে, ইহা হৃদয়ঙ্গম কর! কঠিন ব্যাপার নহে। অতএব পূর্ব 
5 শু পশ্চিমবাসী পঙ্ডিতগণের সঙ্গে এক চিচ্ছত্তিতে সপ্ডণ ও নিগুঝবাদের বিরোধ 
.. খুদ্ধি। এক চিচ্ছক্তিতে সগ্ুণ ও নিগুণবাদের বিরোধ কি প্রকারে ঘোচে, 
আশ! করি, সেই কথ! বলিবে। 
বিবেক । বিষয়টি সহজ কথায় বলা একটু কঠিন 7 তথাপি চেষ্টা করিস 
_ দেখা যাউক, সহজ হয় কি না? শিশুর পিতা মাতা শিশুর অভাব জানেন, এবং 
সে অভার পুরণ করিবার জন্য তাহাদের সামর্থ্য আছে। যদি তাহারা অভাব 
জানিতেন অথচ তাভার পুরণ করিবার তাঁহাদের সামর্থ্য না থাকিত. তাহা হইলে 
সাহারা যে শিশুকে ভালবাসেন তাহা কিছুতেই প্রকাশ পাইত না। অবস্ত 
ূ ৃ্‌ পিতা মাভার সকল অভাব পুরণ করিবার সামর্থ্য নাই। যেখানে সামর্থ্য 
নাই, সেখানে তীহারা পুরণ করিবার জন প্রয়াস পান, যথোচিত হন চেষ্টা 
করেন, তাই সে স্থলেও তহাদিগের ভালবাদ। হন্পম হ়। যদি অভাবপূবণ 











রে অতি 2 
রা লা করিতেন ৰা পুরণ কির প্রশ্থাস টি তাহা হইলে :. 
. তাহাদের যে ভালবাস! আছে ইহা হৃদক্ষম করিবার কোন উপাঁয় থাকিত না। 
জ্ঞান ও শক্তি উনয়ের মিলনে সে প্রেম প্রকাশ পার, যাহা বল হইল তাহাতেই 

তোমার হ্ৃদয়ঙ্মম হইবে। জ্ঞান ও শক্তিও যাহা প্রেমও তাহা, প্রেম কিছু 
পদার্থ নে । খিনি.তোমার বিষয় জানেন এবং জানিয়া যাহা করিতে হয় 





নিরলসভাবে তাহা করেন, তাহাকে তুমি তোমার গ্রতি ৫ বান বণ বাদ ১ ৪ 


কর। এক বাক্তি যদি তোমার বিষয় সর্বদা ভাবে, : এবং কেবল ভাবে তাহা 
নহে সেই সেই বিষয় নিয়ত তোমার যোগায়, তাহাকে তুমি তোমার প্রতি... 
প্রেমধুক্ত ন! বলিয়া থাকিতে পার না। অতএব জ্ঞান ও শক্তিই সন্বস্বভেদদে ... 


প্রেমরূপে প্রকাশ পায়, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে। নী ০ 


চিচ্ছক্তিই থে প্রেম, এইদ্ধপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । 
বুদ্ধি। আচ্ছা, চি চৃক্কি যেন প্রেম হল, পূণ হইবে কি প্রকারে? ৰ 
বিবেক। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি কথন অন্তান ও অশঞ্চি দ্বারা পরিজ্ছির লছে 1 


যেখানে জ্ঞানের সহিত "অজ্ঞান, শক্তির সহিত অশক্তি মিশিয়া আছে, সেখানে নি ৫ 


পদে পদে স্মলনের সস্তাবনা আছে। পদে পদে স্থলমে সে জ্ঞান ও শক্ষিত্তে 
বিমিশ্র ভাব উপস্থিত হয়, তাহাতে শুক্ধতা থাকে না। ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি 





যখন অজ্ঞান ও অশক্কিবিমিশ্র নহে, তখন শুদ্ধত! বা! পুণ্য তাহার চি রি হইতে 


অভিন্ন, ইহ] আর মানিবে না কেন ? 





বুদ্ধি। পাশ্চাতা পণ্ডিতের! শক্তি মানেন, উহা কুবিতে পা বর কি ২ 


ঈএরে জ্ঞান স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ?* শক্তিতে জীব ও জগৎ উভয়েরই 





উৎপত্তি সম্ভবপর 1 সুতরাং কেবল শক্তি মানিলেইতো হয়, আবার হার, 7 


সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান মানিবার কারণ কি % ৪ 
বিবেক । একটি মাঁনিলেই আর একটি তাহার পক্ষে সঙ্গে আপনি আদর 


পড়ে শক্তি বলিলেই কিছু করিবার শক্তি বুঝা করিতে গেলেই জানপূর্বক' 
করা চাই, অন্যথা উহার পূর্বাপরসন্বন্ধ থাকিবে না: পুর্বাপরসন্বনধ না থাকিলে. 


জগতের প্রতোক পদার্থের সহিত প্রতোক পদার্থের মিলন, এবং তাহ! হইতে 
বিচিত্রতার উৎপন্থি সম্ভব নছে।  পদার্থনিচয়ের পূর্বাপর সন্বদ্ধমধ্ো ভিপ্রানধ 





প্রকাশ পায়; কারণ ই সঙ্গে ইটির সংযোগ হগয়াতে এইটি হইয়াছে, অন্তাথ : রি 









৫ র 


পারিত না, ক্ষ্ল-ইইতে পারিত ' না তাহা নহে সেরূপ সম্বন্ধ ন! 
সব বেরাপ থাকিতে পারিত না বন্ধমখ্য তাহার ভিয় ভিন্ন অংশ 
[বে কাথা করিতে পারিত না, এবং সেই মমঞ্জলভাবে কাধ্য করা হইতে 
প্বিধ্যতে.. বাহ। হইবে, তাহার সহিত উহার সম্বন্ধ প্রকাশ পাইত না । 
লেতেহ সেই শক্ধি যে কদ্ধশক্তি নহে জ্ঞানশক্ি, ইহা! স্পষ্ট হৃদরঙ্ম হয় । 
.. উ৭বুদ্ধি। তবে কি জ্ঞান ও শক্তি স্বতন্থ! তাহা হলে তো ঈশ্বরে ছুটি ভিন্ন 
... সক প্রকাশ পাইরা ভাহাকে অন্তান্ত পদার্গের মত সগ্ঙণ করিয়া ভুলিল, এবং এই 
ৃ ছুই গুণ বন্ধ স্বর্গ মনত কলিয়! শুরুত্বাদির স্ঠায় একদিন তিরোহিত ভইয়া ' 
যাঃতেও পারে.) * 
বিষেক.।  জ্ঞান.ও শক্তি ছুটি গণ নহে, বস্তর স্বরূপ । ভিন্ন দিক্‌ দিক! 
২ লেখাতে উহা ভিন্নরূপে গ্রতীত হইতেছে । ব্রহ্ম কি বস্ত? জ্ঞানবন্ত । জ্ঞানবস্তর 
৮ অভাব কি? আপনাকে ও পরকে প্রকাশ কর! উহার স্বভাব। আপনাকে ও 
 পরকে বে প্রকাশ করা, এই প্রকাশ করাই শক্কি। আবার আত্মপর প্রকাশ 
করাও যাহা জ্ঞানও তাহা। আম্মপরপ্রকাশক লক্ষণ বিনা অন্ঠ লক্ষণে তুমি 
জানকে কখন চিন্তার বিষয়ই করিতে পার না। প্রকাশ করা যদি শক্কি হয়, 
তবে সে শক্তি ও জ্ঞান একই বস্তু হইল, ভিন্ন বন্ত হঈল না। স্থতরাং চিচ্ছক্তি 
বলাতে আর কোন বিরোধ রহিল না) পুর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশের পণ্তিক, 
গণের সহিত মিলন হইল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেবল শক্তি স্বীকার করিয়াচে;, 
কিন্তু শক্তির ক্রিত্না দেখাইতে গিয়া পদে পদে শক্তি যে জ্ঞান তাহা প্রকাশ 
পাইঘ়াছে। সুতরাং কেবল শক্তি বল তাহাদের পক্ষে কেবল একটা কথার 
কথা দাড়ইয়াছে.। যাহা! বলিলাম আশা করি তাহ! বুঝিতে পারিলে। 
স্পারাধন।। 
বুদ্ধি। তুমি কি এবার আরাধনার তত্ব বলিবে? * 


বিবেক। আরাধনার তত্ব বলিবার পুর্বে যথার্থ আরাধনা হবার পক্ষে কি 
.. শ্রস্নোজন তাহা নির্ণীত হওমা আবশ্যক । 


শ্রীচৈতন্ত আপামরসাধারণ সকলকে 
করিনাম বিত্বরণ করিলেন, কিন্তু দেখ তিসিও নিম করিলেন, “ত্ণ হইতে নীচ, 


তর্ক হইতে সহি, আস্যাবী ও মানদ হইয়া হরিনাম নিরত কীর্তন করিতে 
হইবে ।, তাহার এ নিপমকে অতীব দুঃসাধ্য মনে করিয়া একজন, বৈধব 





:... োলকে পাড়ন পরমার ।” : সাধারণ, ভাবে দেখিতে গেলে 
_. ইতাদি কথার মধ্যে আমিদের গন্ধ আছে। জমি তৃগ, 











নি করিয়া বলা, + বকর হইব বলি, 'ঘড় ছিল সা 





হইতে সহি, আমি স্বরং অযালী, অপরকে যান দিয়া থাকি, :এ ী 
. জন্মিল, তাহার আমিত্বতো একেবারে নিশ্কুল য় না। দাই, 
.. নিরমানুরূপ ভাবাপনন হইয়াছে, তাহার সে বোধ কিছু দুষপীয় নয়, কিন্ত আরাধনার ! 
 অিধিকারিত ইহা হইলেও হয় না। আমিস্বকে সম্পূর্ণ ভগবজ্চরণে অর্পন করি 
আমিত্বশন্ত হইয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তবে আরাধনায় কৃতকৃতা হওয়া যায়,। 
বাদ্ধ। তুমি যাহা বাললে তাহাতে আরাধনা হইতেই পারে না। তরে . 
তরাক্মদমাজে আরাধনার এত আড়ম্বর কেন? ৃ 
বিবেক । ব্রাহ্গসমাজে যে আরাধনা হয় তাহা খাটি হয় কি না, বক্ততামান্তে 
পধ্যবসন্ন হয় কি না, সে স্বতন্ত্র কথা । 'আমিত্বশন্ত বিশেষণটি গুনিবামার যে, 
আরাধনা হওয়া অপম্ভব বলিয়া তুমি স্থির করিলে ইহ! ঠিক হইল না। শ্ীটৈতত্ত 
হরিনামগ্রহণে যে নিয়ম করিয়াছেন, তদপেক্ষা এটি সহজ, একটু বিবেচন! করিয়া 
দেখিল্সেই তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে। সাধক আরাধনা করিবেন, কাহার % 
অনন্ত ব্রন্ধের। অনন্তের সমীপবর্ভী হইতে গেলেই যে সাস্ত জীব কিছুই নয় 
হইয়া যায়, তাঁছার আমিত্বের অভিমান বিলুপ্ত হয়। সে কি আর তখন আপনার 
শক্তি-জ্ঞান প্রেম-পুণোর অভিমান রাখিতে পারে ? ঈশাকে ভাল বলাতে তিনি 
বলিয়াছিলেন, আমার ত্বাল বঙ্িও না. ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ ভাল নম্র, এ কথার 
মর্ম কি কিছু বুঝিয়াছ? আবনবস্তকে কদাপি চক্ষুর আড়াল করিও না, দেখিবে, 
আঘি.কিছুই নই, আমার কিছুই নাই, এই ভাঁব সিদ্ধ হওয়া কত.সহজ। আরা- 
ধনার প্রথম বাঁক্যেই “সত্যং জ্ঞানসনন্ং ব্রহ্ম রহিয়াছে! তোমায় মহ তোমহীয়ান্‌ 
অন্ত ব্রচ্ধের সমীপবর্তী হতে হইন্ডে, সেস্থলে তোমার আমিত্বের বান 
দ্াড়াইবে কি প্রকারে ? 
- বুদ্ধি। তুমিতো বলিলে অনন্তের নিকটবন্তাঁ হইবামাত্র আমিত্বের অভিমান 
বিলুপ্ত হ়। লোকে আরাধনাও করে, অথচ আমিত্বের অভিমানও ঘোচে না, 
ইহার অর্থ কি? তুমি বলিবে, তাহার! অনস্তের সমীপবর্ভী হয়না। হয়না 
কেন, তাহারওতে। কোন একটা কারণ আছে ? [ও 








ধরন 


বিবেক ফারণতো অই । “আমিত্বকে ভগবচ্চরণে অর্পণ এই কয়েকটি 
শক যে আমি উচ্চারণ করিগাছি, ততপ্রতি তুমি বুঝি মনোযোগ কর নাই ? ঘর 
বাড়ী দেহ মন ইত্যাদি যাহা কিছু “আমার বলা যায়, সে সকলই আমিত্বের 
অন্তর্গত । যে সকলকে আমার আমার বলি সেই সকল জীবকে, সে আপনি 
কি তাহা হুলাইস্জা দেয়। যে সকলকে "আমার, বলি, ষে সকল আমার নয়, 
আমি পর্যন্ত আমার নই, এই তৰ্‌ ভুলিয়া গিয়া জীবের আমিত্ব স্ফীত হইস্া 
উঠে। সেই দিন জীবে যথার্থ তত স্বস্তি পায়, যে দিন সে হৃদযবঙ্গম করে, এ 
সকল ঈশ্বরের, আমিও ঈগরের। এই তবম্বুর্তি হইবামাত্র সকলই ঈগরের 
চরণে অর্পিত হইল, আমির স্থল ঈশ্বর আসিয়া অধিকার করিলেন। “আমিত্বকে 
ভগবচ্চরণে অর্পণ, এ বাক্যের অর্থ এই | এই অর্পণকে পন্নাস” বলে। সন্যাস 
দ্বারা সাক্ষাৎসত্বন্ধে বর্গের স্তারাঁধনা করিবার অধিকার লাঁভ হয়, শঙ্করাদি এজন্যই 
একপ নির্দেশ করিয়াছেন ! তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়া ভগবদারাধনাঘ় প্রবৃত্ব হইবে, 
ইহাই আমার অভিলাষ । রর 

বুদ্ধি। আমি নারী ভইয়া সন্গাস্নী হইব, ইহা কি সম্তব? সংসারের সকগ 
বিষয় যে জাতিকে দেখিতে হর, সে জাতি কিবূপে সন্ধ্যাসী হুইবে। 

বিবেক । নারীইতো সন্্যাদী হইবার যোগা। যাহার আপনার জন্ত কিছু 
নাই পরের জন্য সব, সেইতো সন্ধ্যাসী। তবে পুত্র কন্তাদির জন্য সন্ন্যাস না 
করিয়া ঈশ্বরের জন্ত সন্ান করিলেই নারী আরাধনার অধিকারিণী হইবেন... 
এই মাত কিশেষ। পুর কন্ঠাঁধি সকলেই ঈশ্বরের আমার নহে, অতএব এদের ' 
জন্ত নয়, ঈশ্বরের জন্য উহাদের সেবা করিতেছি, এ জ্ঞান উপার্জন করা কি আর, 
একটা কঠিন কথা ? তুমি যে আমোদম্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্যে মন দিয়াছ, 
উপাসন। প্রার্থনাকে জীবনের সার করিয়াছ, জানিও এই পথই. প্রক্কষ্ট পথ ) 
তোমার সন্গাস সিদ্ধ ছউক, তোমার আরাধনা বন্দনা দিন দিন গভীর হউক, 
এই আমার তোমার প্রতি শুভ ইা। একটা কথা বলিয়া বাঁধি, বেল কখন 
সন্যাসের অভিমান মনে উপস্থিত না হয়। বদি জিজ্ঞাসা কর, যদি সে অভিমান 
উপস্থিত হন, তাহা হইলে অভিমান উপস্থিত হউয়াছে তাহাই বা বুষিবকি 
প্রকারে, অভিমান তাড়াইবই ঝা কি প্রকারে? জানিও সম্যাসের অর্থ, সমাক্‌ 
শরকারে ঈশ্বরের ইচ্ছহুগত হা 1 তামার সমাস দেখিয়া লোকে বিস্মিত, 








্ কইল, কত বরপসা বা লানিঘ, হয়তো রই (সময়ে: রি তোমায় এমন 
ফার্জ করিতে বলিলেন, যাহা করিলে' লোকে আর তোমায় স: সী বলিব না, 
 শংসারী হইয়া গেলে বলিবে। ইহাতে একদিকে তোমার দর্ধযা্ণা হানি হইবে, 
অন্যদিকে তুমি ধ্দি ঈশ্বরের সে ইচ্ছা পালন না কর, তুমি মানাকাঙ্ঞী হয়া . 
জনন্যাসধর্্ম হইতে ত্রষ্ট হইলে। অভিমান পর্ববনাশের মূল, ঈশ্বর সে অভিমান 
কিছুতেই তোমাতে থাকিতে দিবেন না; এষ্ন্ত কোন একটি বিষে অভিমান 
দেখা দিবামাত্র সেটিকে তিনি চূর্ণ করেন, অথবা তৌমায় এমন কিছু করিতে 
বলেন যাহা করিতে গিয়া লোকের কাছে মান থাকে না) অভিমান তাঁহার সঙ্গে 
সঙ্গে বিদায় লয়। এ ছাড়া আর একটি কথা বলিতেছ্ছি মন দিয়া শোন। কোন 
বিষয়ে তোমার জয় বা আমার জয় বা অপরের জয় মনে করিও না, সর্ধত্র 
ঈশ্বরের ইচ্ছার জয় । একথা বলিতেছি কেন জান? প্রকৃত জয় কাহার জানিলে " 
তুমি নির্বিকার 'ও প্রসন্নভাবে ধিনি নিত্য জয় তাহার ইচ্ছা শ্রতিপালনে বত্ববতী 
হইতে পারিবে । 
বুদ্ধি। আরাধনা বিবৃত করিবার পুর্কে আমার একটী কথার তোমায় উত্তর 
দিতে হইতেছে। আপনাকে শৃষ্ত করিয়া না ফেলিলে আরাধনা হয় না, কেন ন1 
অনস্তের নিকটবর্তী হইক্সা আপনাকে কিছুই নয় না! বোঝা অসভ্ভব ইভ! মানিলাম, 
কিন্তু যে শুন্য হইয়া গিয়াছে, সে আরাধনা করিবে কি প্রকারে ? শূন্য কি কখন 
'রাধনা করিতে পায়ে? অবস্ত তখনও তাহার জ্ঞানবুদ্ধাদি আছে, অস্থথ! 
আরাধনায় বাক্য আসিবে কোথা হইতে ? শুন্য হওয়াটা তাহা হইলে কথার 
কথা। 
বিবেক। তুমি যে এরপ প্রশ্ন করিলে তাহাতে সুখী হইলাম । তোমার এ 
প্রশ্নে আমি এই বুঝিলাম বে, তুমি কেবল কাণ পাতিয়া আমার কথা৷ শোন তাহা 
লে, বিষয়টি তলাইরা বুঝিবার জন্য চেষ্টা কর। তোমার এ চেষ্টা অবস্ত সুফল 
ধহন করিবে । 
*.. বুদ্ধি। প্রশংসাবাক্য ছাড়িয়া দিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর কি, বল। 
ৃ _ বিবেক: প্রশ্নের উত্তর দিব না বলিয়া কি প্রশংসাবাক্যে উহাকে ঢাকিয়া 
ফেলিতেছি ? দেখ, উপাসনা আর কিছুই নহে উহা আহারের ব্যাপারমাত্র। তুমি 
আহার কর কখন? বখন ক্ষুধা পায়। ক্ষুধা গঃএরার অর্থ কি, না জঠর খালি 


জন্মায়, তাহার রোগ ভারি। এই বোগ অপনীত করিবার জন শ্রারথ 











উরি হইতেছে। যে আম্মার ক্ষুধা উপ্রিক্ক হয় না, অন্তানাদিতভে আঁ 








লঙুপখয তাহার পক্ষে প্রয়োজন এই লঘু পথা গ্রহণ করিতে ' করিতে : 
অগ্নির উদ্রেক হইতে থাকে, তখন ক্ষধাবৃদ্ধির সঞ্জে সঙ্গে আরাধনাক্স্প .. 
আহারে প্রয়োজন হষ্ছ। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে কি তোমার ও... 
মীমাংসা হইল? রঃ 
05 বুদ্ধি। যাহা বলিলে তাহাতে প্রশ্নের মীমাংসা হল বটে, কিন্তু আরাধনা 
. থে আহার ভিন্ন জর কিছু নহে, সে কথাটা ইহার ছারা স্পষ্ট বিবৃত হয় নাই । 
.. ধিষেক। স্পষ্ট করিয়া বিবৃত না করিলে যখন মনন্ত্ট হইতেছে মা তখন: 
র স্পট করিরা বিবৃত করা যাঁউক। যে উপাদান ক্ষয় পাইয়াছে . অথবা যাহার 
অভাব হইয়াছে, বন্ধারা তাঙার পূরণ হর, তাহাকে আহার বলি। মানুষ পঞ্ত 
 পক্গী লতা প্রভৃতি সকলের সম্বদ্ধেই এই একই কথা । মনে কর তোমাতে বে 
জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান লইয়া বিষয়ের সচিত সংগে পরত বিষয় প্রবল, 
হইয়া তোমার ঘে জানটুকু "ছল তাগা হরণ করিল, অথবা সে জ্ঞান দ্বারা প্রবল 





. -.. আরও অধিক জানের প্রয়োজন উপস্থিত। বদ আধক জ্ঞানের প্রয়োজন, 
অধিক গান না হইলে কু সংগা করিতে পারতে না, তখন তোমার জান 





বিষয়কে কা ঘুবশে আনয়ন করা শুন হইল স্মতরাং তোমার তদপেক্ষা 





গাক্সিযাও নাই কেননা উল নর পড়িয়ে এর নু 
জ্ঞান তোমার আত্মস্থ করা প্রয়োজন হইয়াছে। সে জ্ঞান ভূমি কোথায় পা ৃ 
অবন্ঠ অনন্ত জ্ঞানের ধিনি আকর তাহা, তইতে পাইবে । পৃথিবীর প্রশস্ত 







হতে তোমার শরীরের অভাৰ পূর্ণ হইতেছে, তোদার আত্মার অভাব পূর্ণ". 
করিবার সামর্থা পৃথিবীর নাই, সে সামর্থ কেবল ঈশ্বরেরই 'আছে। কেন. :.. 


আছে জনি ? -ক্মাস্থা যে সকল উপাদানে আপনাকে ্রচিষ্ঠ বলিষ্ঠ কমিতে চায়, 


সে উপাদান পৃর্ণপরিমাণে ঈশর ভিন্ন অস্ত্র কোগাও নাই। আম্মার ্ঠর শৃন্ত 


ভঠয়াছে সে ক্ষধায় কাতর, দৌড়াচয়া গিনী সে ভাশার মাতার নিকটে 
উপস্থিত ' সে তাহার অঞ্চল দারণ করিয়া ভাহার মুখের পানে যাই তাকা- 


ইর্াছে, অদনি মাতা তাভাকে স্তন্ত দানে প্রত । এই স্তগ্তপান করিয়া সে. রী 


ধলিষ্ট হইয়। আবার সংগ্রামে বাতির হইল। এ স্তন্তের উপাদাঁল কি? জ্ঞান, 
প্রেম, প্ুণাদিপরূপ | আনাধনা আাভারের বাশার এই জন্য যে, তন্ভারা আগ! 
স্তম্কপান কলে, আর তাভাল মূধা জ্ঞান প্রেম পৃণাদি প্রবেশ করিয়া উপাদানের 
বে ঘর চইরাছিল ভাশার পুরণ হয়। এখন বোধ হর আলাধনা যে আহার. 
ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু নয় তোমার জদয়ঙ্ষম হইল | 

বুদ্ধ। হী এখন বুঝিলাম শস্যের অগ ক্ষধা | ক্ষুধা নাই, অগচ আরাধনাঁর 
জগ্য দৌড়াদৌড়ি, এ বে ঘোর মিথাভার | 

বিবেক । মাহাদের তেমন ক্ষুধা নাই, তাহারা আনাধন! করিতে গিয়া 
প্রার্থনা করিয়া! ফেলে, ই কি তুমি দেখ নাই? যাহারা আরাধনা করিতে 
করিতে প্রার্ণনা করিয়া. ফেলে এবং সেই প্রার্থনার আরাধনা আস্ছাদিত হইয়া 
মায়, জানি তাভাদের ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য এখনও প্রার্থনার প্রয়োজন : 
আছে। তবে এসকল লোককে আমি নিরুৎসাহ করিতে চাই না, কেন ন] 
ঈশ্বরকে আশ্রয় করির! বাতা কিছু অনুষ্টিত হয়, তাভাতে কল্যাণ অবথন্তাবী। 
প্রার্থনা দারা বখন তাহাদের হুধামান্দা বিনষ্ট হইবে, খন তাহাদের আবাধনা 
.গুকৃত আরাধনা হইবে । 


মতাম্বরূপ। 


বৃদ্ধি। আঙ্গ বোধ করি আরাধনার কথা বলিবার আর কোন বাধা নাই। 
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বিবেক । ব্তসাক্ষাতকার অগ্রে হওয়া চাই, তৎপর. আরাধনা । তোমার | 


১১ 


৮২ ধনদতিত্ব। 


হথন বন্তসাক্ষাৎ্কাঁর হইয়াছে তখন আর আবাধনার কথা আরন্ত করিতে 
আপত্তি কি? 

বুদ্ধি। আমার বস্তসাক্ষাৎকার হইয়াছে, এ আবার কি বলিলে কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না। তুমি মধো মধ এমন এক একটা বল, যাহার অর্থ 
খুঁজিয়া পাই না । 

বিবেক । তুমি আজ এরূপ বলিলে তাহা নয়, আগেও অনেক বার এরূপ 
বলিয়াছ, কিন্ধ পরে তোমায় স্বীকার করিতে ভইগাছে, যাহা আমি বলিয়াছছি 
ভাঙার বিলক্ষণ অর্থ আছে । দেখ “কান একটি বস্ত আগে মোটামুটি দেখা 
চাই। উতা মর্দি মোটামুটি দেখা না ভয়, তাঁতী হঈলে সে বস্থ যে আছে, এ 
জ্ঞানই যখন নাই তখন উহার ভিতরে কি আছে না আছে তাহার বিচার চলিবে 
কি প্রকারে? আরাধনা করিবার প্ৃর্ষে আরাপা বঙ্গর মোটাটি অস্তিত্ব 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়া চাই, তাহা হইলে তন্মধো কিকি আছে আলোচনার 
বিষয় হইতে পারে । এখন বৌধ হয় বুঝিলে কেন বলিয়াছি, বস্তসাক্ষাৎকার 
অগ্রে হওয়া চাই, তৎপর আরাধনা ক্োমার বস্থসাঙ্গাৎকার হইয়াছে কন 
বলিলাম, ভাহ! কি.তোমায় বুঝাইব ৮ স্মরণ করিয়া দেখ, আজ কয়েক বতসর 
তোমার সঙ্গে ঈগর কি কি খেলা খেলিলেন। ভুমি এত দিন তাহার খেলার 
মন্্ন ভাল করিয়া বুঝিতে পার নাই। ধর ধর করিয়া তাহাকে ধরিতেঞ্ 
সমর্থ হও নাই । সম্প্রতি মাই ভুমি তাহার খেলার মন্দ বুঝিতে পারিলে, অমনি 
তিনি তোমার নিকটে ধরা পড়িলেন। এখন তোদার সুখের পারাবাপ নাত । 
এতদিন পরীক্ষাবিপদে পড়িয়া তোমার যন অবসন্ন প্রায় হইয়াছিল, মাই বুঝিলে 
এ সকল পরীক্ষা বিপদ্‌ নয় ভগবানের খেলা, অমনি ছুঃখ অবদন্নতা কোথাক্ন 
পলায়ন করিল, এখন আর তোমার কিছুতে ভয় হয় না। অভর়পদ দেখিয়াছ 
বলিয়াই তোমার মন হইতে ভয় অপস্থত হইয়াছে। তুমি অতি সৌভাগ্যশীলা । 
তুমি যে তাহাকে চিনিলে, বুঝিলে, তাহার অপূর্ব লীলা দেখিলে আর অধাক্‌ 
হইলে; ইহা অপেক্ষা বল আর কুতার্থতার বিষয় কি আছে? আর কি বলিতে 
পার, ঈশ্বর কোথায় আছেন, কি করিতেছেন কিছুই জানি না। একবার যখন 
তাহার সঙ্গে তোমার পরিচয় হইয়াছে, তখন আর ভয় কি? 

বুদ্ধি। তিনি আপনি পরিচয় দিয়াছেন বলিয়। তাহার পরিচয় পাইরাছি, 





ধর্তিত্ব। উল তি 


আমার নিজগুণে কিছুই হয় নাই। বরং আমার দিক্‌ দেখিলে মনে হয়, তাহার 
পরিচয় না দেওরাই ভাল ছিল। তাহার পরিচয় পাইয়া আমি সৌভাগাশীলা, 
কিন্থ এখনও ভয় হয় কি জানি বাঁ এ সৌভাগ্য হারাইয়া ফেলি। আগে ন! 
বুঝিয়া তাহার ই চ্গার বিরোধে অনেক কাজ করিয়াছি, এখন বুৰিয়া যদি অপুমা্র রি 
তাহার ইচ্ছার বিরোধে কিছু করি, তাহা হইলেই মর্বনাশ | 

বিবেক । বুদ্ধি, তুমি ভয় করিও না। তুমি ঈশ্বরের কন্া, ঈশ্বর তোমার 
প্রতি চির প্রসন্ন ভিনি শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমার নিকটে আত্মপরিচয় 
দিরাছেন। 'এ পরিচয় তোমার চিরকলাযাণের জন্য হইবে। এখন আবাধনার 
প্রথম কথা আরন্ত করি। ঈশ্বর তোমার শক্তির শক্তি, প্রাণের প্রাণ একথা 
তুমি অনেকবার শুনিয়া ছিলে, এবং শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া “ভুমি? বলিয়া তাহাকে 
সম্বোধন করিরা সাতার নিকট আজ পরাস্থ প্রার্থনা করিয়া আপিয়াছ। তিনি 
যে তোমার সঙ্গে আছেন, তিনি যে তোমার জন্য সকলই করিতেছেন, ইভাও 
তুমি বিগাদ কলিযাছ। সত্য শুনিয়া বিখাসপুর্ধক কার্ধারন্ত করা চাই. কেন 
নানিশানপুর্মল কাবা না করিলে সা প্রতাঙ্গ হয় না। কাহারও মুখে সতা 
শুনিলে, অমনি দে সত্যে ভোদার বিশ্বাস হইল, জানিও এখানেই ঈশরের 
সহিত পরিচষ়ের ক্ত্রপাত। স্থরপাত বলিলাম কেন জান? তিনি স্বয়ং 
হৃদয়ে থাকিয়া সতোর প্রতি বিখাস উত্পাদন ন| করাইলে কেভ সতের প্রতি 
বিশ্বাস স্বাপন করিতে পারে না। ঘে মন সত্যগ্রহণে উন্মুখ নয়, সে সতা 
শুনিরাও বুঝিতে পারে না, গ্রহণ করিবার কথা দূরে । এই যে সভ্যাগ্রহণে 
মনের উনগখতা। ইহারই নান শ্রব্দী। একটু অগ্রসর হইলে উহার5 নাম রিষাস 
হর। সত্যের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে এজন্য সতা শুনিবামাত্র তুমি সতাকে 
ধারণ করিলে, ধারণ করিয়া তোমার তত্প্রতি স্থারী আশ্থ। উপস্থিত হইল। 
এই স্থায়ী আছ বিশ্বাস । সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া সতোর আরাধনা 
করা আবশ্তক | রঃ 

বুদ্ধি। সত্য কি, সত্যের আরাধনাহি বাকি? 

বিবেক | তাহা সভ্য, যাহা কোন কালেই অন্যথা হইবার নহে । কোন 
কালে অন্যথা হয় না, এরূপ বস্তকিণ এরপ বস্ত একমাত্র ঈগ্র। এজন্য 
ঈশ্বরকেই সত্য বলি। ধিনি এখন আছেন তখন আছেন, চিরদিনহ সমান 





৪ 





শঙ্থতিস্ব |: 


খ্নাছেল, নি ত্য ।. সভ্ান্বরূপের আারাধনার আরম্ভ এই জন্য “অস্তিত্ব” 
ঝা অন্তিত্বযে ধাড়সমুৎপন্ন সতাশব্দ ও সেই ধাতুসমূ্পন্ন। সুতরাং 
সতোর। সহিত অন্তিত্বের একত্ব। আরাধনার আরগ্ত করিতে গিনা চট মুদ্রিত 
1. করা প্রয়োজন) চগ্ মুদ্রিত করিলে সকলই উড়িয়া যার, এফ সভভামাত্র উড়ে: 
লা ঞ পথ বিজ্ঞানসিন্ধ পণ। যাহা চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের গোচর হইতেছে, তাহা! 
-দিতা পৰ্িধর্নশীল |. বিজ্ঞান ইহার মূলে চিরস্থায়ী বস্ত কি আছে হা 
অন্বেষণ করে এবং অগ্বেবণ করিয়া ফেবল এক শক্তি সকল বস্তর অন্তরালে 
দর্শন করে। বাগারনিক প্রক্রিনায় বস্ত্রসকলের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এক 
শক্তি অবশিষ্ট থাঁকে। আতকাৎ মন যে শক্তি অন্নভব করিল পরীক্ষার সেই 
শক্তিই স্তায়িরপে সকল বস্তর অন্তরলে দীড়াইল। এখন তুমি চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া থে এক মহৎ অন্তিত্ অন্টভব করিলে এ অস্তিত্ব কাহার অস্তিত্ব ? শক্ডির 
অস্তিত্ব কেন লা সম্ুদায়ের বিহেশণে এক শক্তিই অবশি্ট থাকে । চক্ষু মুছিত 
করিলে যেনন কোন বস্তু থাকে না কেবল শক্তি থাকে, মনে করিয়া লও, 
তেমনি এ কল বস্ত্র ঘখন সষ্ট ভ় নাই তখন আল কিছু ছিল না, এক শক্তি 
চিপ |. আনাবনার আরস্তে মনত এবং সেই সন্তা শক্তিসত্তী । এই 
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সম্ভার 
উপলদ্ধি হইতে সন্তান্বদপের আরাধনা ভইযা পাকে | আরাধনাকালে সাধক 
যেপকল কথা উচ্চারণ করে, সে সকল কথা উপরে যা! বলিলাম ভাহাদ 
অঙরপ | থেশন কে সভা, তমিহ সভা, তোদা বাতীত আর সভা নাই 
আদিতে ছিলে, এবন৪ আছ, চিরদিন গাকিবে। তুমি সকল সম্ভার মূল সৃষ্রী 
তোমাকে অস্ুগিত করিলে কাহারও অন্তু, খাকে না।  ভোমারই জগ্ এই 
সভাবান, তোমার শক্তিতে 
পণ করিতেছি । আমাদের দেহ মন প্রাণ 
আগ্রা সধলক তোমার ভগ, ইতাাছি উ হাদি । 


খকল বস্ত্র আছে, "সমর! আভি 1 তোমার সন্তানও 
শক্তিমান ভইরা আমরা সংসারে কি 


জ্বনবকপ। ূ 
বুদ্ধি। সত্তাস্বরাগের পর জামন্ত্রূপের আরাধনার ব্নিযতো বলিবে ? 
বিবেক । সত্যস্বরূপের পর জ্বানস্বরপের আরাধনাই বলিবার বিধয়। 
*সভাং জ্ঞানদনভ এইরূপ উপনিষলে 'আছে বলিষা। সত্যন্থক্ূপের পর জ্ঞান- 
শরূুগের আবাবনা হই থাকে এখপ কবনও মনে করিও না। একটি স্বরূপের 








পর আর হি স্বরূপে: উপভিত-: ওয়ার মধ্য, অচ্ছেদযসমধ আতই। . 
নি উপনিষৎকারগণ এই অচ্ছেদ্য সপন্ধ গভীর আলোচনা. ১৪ বিচার :. 
ঘারা গির করিয়া লইয়া -ভৎপূর একটা স্বরূপের পর আর-একটি স্বরূপ সিপরাস্ত 
লি |... নর যখন প্র্কতিস্থ থাকে, তখন: উহাতে হ্বভাবতঃ এই অগ্ছেদ ..: . 
স্বন্ধান্ুসীরে একটির পর আর একটি স্বন্ণপ উপখ্থিত হয়। উপনিবৎকারগণের ও 
জদয় প্রকুতিস্থ ছিল বঙিক্াই বে শ্বরূপের পর যে স্বরূপটি আসা চাই, রে | 
আসিয়াছে, এবং সেটিই “ভারা বাক্যে বিত্তন্ত করিয়াছন। ই: 
বুদ্দি। এখনকার লোকদিগের হৃদয় প্ররুতিস্থ থাকিলে কি রগ হা 
থাকে? ১, 
বিবেক । হাঁ হয় বৈকি? হৃদয় প্ররুতিস্থ কিনা অচ্ছেদা বৈরাহিনাি : 
স্বরূপের পর স্বরূপ আসিতেছে কি না, ইহা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় । 
যেখানে এই অচ্ছেপাা যোগ. কাটিরা যে কোন সর্প যেখানে সেখানে আনয়ন 
করা হর, অথবা কোন স্বরূপ বাদ দিয়া আরাধনা কর! হয়, জানিও সে ব্যক্কির 
শদর প্রকুৃতিস্থ নয় ৰ 
বৃদ্ধি। অনেকের আরাধনার,যে এক্সপ গোল হয় দেখিতে পাওয়া যাষ। 
তবে কি তাহাদের সকলেই হৃদয় অপ্রক্কতিস্থ ? 
বিবেক। তাহাতে আর সন্দেহকি? হৃদয় প্রক্কতিস্থ থাকিলে কখন 
শ্বকপবিজ্ঞানের প্রতি অনাদর উপস্থিত হইতে পারে না। বাউক এখন পরত 
তিজের অনুসরণ করি। পূর্বববারে শুনিয়াছ, সত্য ও শক্তি অভিন্ন বস্থ। এবার 
শুন, শক্তি ও ভ্ঞান অভিন্ন বস্তু । এসন্বন্ধে পুর্বে আমি যাহা বলিয়। ছি, তাহা 
যদি তোমার স্মরণে থাকে তাহা হইলে জ্ঞান ও শক্তি বে একই তাহা আর 
দ্বিতীরবার তোমাস্ত বুঝাইধার কোন প্রয়োজন করে না। 
বুদ্ধি। সে অনেক দিনের কথা । কত টুকু মনে আছে না আছে বলিতে 
পারি না! আবার নয় নৃতন করিয়া বপিলে তাহাতে ক্ষতি কি? রঃ 
বিবেক । ক্ষতি নাঈ, কিন্তু ইহাতে তোমার মনোভিনিবেশর অল্পতা প্রমাণ 
ই এ ছঃথ। তোমার এ দোষ আছে, কেন ন1 দেখিরাছি অনেক কণা 
তোমার কাণে যায় না। তুমি বোর না, ইহাতে আদার কত ক্লেশ হয়। 
যাউিক, আবার সেই কথা নুতন করিককা বলি। শক্তি কখন: অন্ধ হইতে পারে 








55. বারি? | 
না যাভারা শক্কিকে অন্ধ বলে তাহার! কি বলিতেছে তাহ! আপনারা বোঝে 
না। অন্ধ শক্তি কাজ করিয়া যাই তে, অথচ সব কাজগুলির পৃর্াপর যোগ 

এবং সেহ যোগে বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় সাধন হইয়া যাইতেছে, উহা যখন 
রতক্ষ কর, তখন সে শক্তিকে ভুমি অন্ধ বলিবে কি প্রকারে ? জগতের মধ্যে 
যে শক্তির ক্রিয়। আমরা নিয়ত দেখিতেছি, সে শক্তির ক্রিয়াতে পূর্বাপর সম্বন্ধ, 
এবং ততৎ ক্রিয়ামধয বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় সাধন দেখিতে পাও কি না? 
যদি দেখিতে পাও, তবে আর শক্তিকে অন্ধ বলিও না, জ্ঞান বল। 

বুদ্ধি। দেখ প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটিতেছে। ঘটনাগুলি আসে আর 
বায়, তাহাদের কোন পূর্বাপর সম্বন্ধ দেখ! যায় না, তাহাদের ভিতরে যে কোন 
বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহাও লক্ষিত হয় না। ঘটনাতো সেই শক্তিরই 
ক্রিয়া। যদদি তাত হয় তাহা হইলে শক্তি অন্ধ বলা যাইবে না কেন ? 

বিবেক । তোমার যেরূপ ভ্রম ঘটিনাছে, এইরূপ ভ্রম হইতেই লোকে. 
শক্তিকে অন্ধ বলিয়াস্তির করিরাছে। জানিও ইহাতে দেই সকল লোকের 
অন্ধতা গ্রকাশ পার, যে শক্তিতে ঘটন। সকল ঘটে, সে শক্তির অন্ধতা লহে। 
একটী ঘটনাও বৃথা ঘটে না। ঘটনা ঘষ্টিপ্মরু পুর্ব্থী কারণ আছে, এব? 
কারণযোগে ঘটনা"শকল পরস্পর শুঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । এই শৃঙ্খপা- 
বন্ধ ঘটনাগুলি হইতে এক মহান অভি পায় নিরূত সিদ্ধ হইতেছে । দেই অভি- 
প্রায়সিদ্ধির জন্য ঘটনাগুলি মানবমানবীর জদয়কে নিয়ত স্পর্শ করিতেছে, এব" 
তাহাদের চিত্তের, এমন কি দেহের পর্ধান্ত পরিবর্তনসাঁধন করিতেছে । কেবল 
চিত্ত ও দেহ কেন, চারিদিকের বিষয়ের সহিত-তাহাদের সম্বন্ধ পরিবস্তিত হইয়া 
যাইতেছে । যে ঘটশাসকলের দ্বারা প্রন্তিনিয়ত এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে, 
সেই ঘটনাসকল অন্ধশক্তির গ্রভাবোংপন্ন, এ কথা তুমি কোন্‌ সাহসে বলিলে ? 
. - বুদ্ধি। যাঁউক, ও সকল কথা যাউক। এখন প্রকৃত কথা বল। 

বিবেক অনেক কাজের পর অবসর পাইয়া এতশুলি কথা বর্লতে 
বলিতে সময় অনেক হইয়া গেল । রাত্রি প্রায় ছুটা বাজে, সংক্ষেপে আসল 
কথা বলিয়। অদ্যকার বলিবার বিষয় শেষ করি। শক্তি ও জ্ঞানের যে অচ্ছেদা 
ফোগ তাহ! এখন বুঝিলে : যদি বুঝিলে তবে শক্তির পর জ্ঞান ইহা তোমার 
তো! মানিতেই হইতেছে । সতা ও শ্ক্কি হখন এক বুঝিয়াছ, শক্তি ও জান 





রি ই... 
এখন যণ্ধন এক... বুকিলে। তখন সত্য বাঁ সত্তা ও জানকেও ভূমি “এক করিয়া 
লইতে পার। এইন্সপ এক করাতে তোমার নিকটে শব্কিসততার স্তায় চিৎসত্ত! 
বিদ্ামান। এই চিৎসত্তার আরাধনা করিতে গির! তুমি কি হদয়ঙ্গম করিতেছ ? 
এই নধদয়ঙ্গম হইতেছে যে. এই চিৎসতা। তোমার হৃদয়ে আলোক হইয়া বর্ত“ 
মান। ইহাত্ নিকটে তোমার কিছুই অবিদিত নাই, অন্তর বাতির তোমার 
সকলই ইহা'র নিকটে প্রকাশিত। তুমি যে ইহার নিকটে কিছু গোপন করিয়া 
রাখিবে তাহার সম্ভাবনা! লাই, তোমার ইনি সকলই দেখিতেছেন। তোমার 
সকল গোপন বিষধ় ইনি জানিতেছেন, ইহা জদরক্ষম করিয়া তোমার ভয় এ 
লঙ্জা উপস্ডিত। যেমন একদিকে তয় ও লজ্জা, উপস্থিত, অন্রদিকে আবার 
তেমনি তিনি তোমার হৃদয় জানেন, তোমার সকলই বোঝেন, ইহাতে তোমার 
আহ্লাদ উপস্থিত, কেন না তিনি জদয়জ্ঞ, তাহার তুলা তোমার স্ুহৎ আর কে 
হইতে পারে? ভিনি সব জানেন বলিয়া এক দিকে যেমন পাপের শাসন 
করেন, অন্ত দিকে তেমনি সংশয় ছেদন করিয়া, সত প্রকাশ করিয়া, হৃদয় 
আলোকিত করিয়া তোমার উপকার সাধন করেন। যখন তুমি এই সকল 
বিষণ আরাধনার বাক্যে প্রকাশ কর তখন জ্ঞানস্বরূপের আরাধনা ভয়। যেমন, 
হেজ্ঞান, তুমি আমায় দেখিতেছ, তুমি আমার হৃদয়ের সকল বিষয় জানিতেছ, 
তোমার নিকটে আমি কিছুই গোপন বাখিতে পারি না, তুমি আমার পাপ 
দেখি আমায় শাসন করিতেছ, ভর্খসনা করিতেছ, পাপ কেমন করিয়া যায় 
তাহার উপাদ্প বলিয়। দিতেছ ইত্যাদি ইত্যাদি । 
অনভু রূপ । 

বুদ্ধি। আজতো অনন্তশ্বরূপের কথা বলিবে ? অনস্তন্বরপের আরাধনা 
করিতে গিয়া! মন হাপাইয়া পড়ে। মনে হয়, উহাতে কাহারও আনন্দ হয় না। 

বিবেক। তুমি বাহ বলিলে তাহার বিপরীতই সত্য। অনস্ত ভিন্ন তৃপ্তি 
নাই । যাহা সাস্ত, তাহাতে সুখ ও তৃপ্তিও সান্ত। প্রাচীন খাষিরা এ জন্াই 
-খলিয়াছেন 'অক্েতে সুখ নাই. ভূমাতে সুখ? । 

বুদ্ধি। কৈ অনন্তের আরাধনার ভিতরে এমন কণা কাহারও মুখে তো 
শুনিতে পাওয়! যায় না? $: 

বিবেক। অনন্থের আরাধনা ঢুই প্রকারে সম্ভব । প্রথম বাতিরেক পক্ষে ) 


'বাতিরেক ও অন, এছুইটা কথা: দা্শষিকব ও ইটা 
1 অনস্ত ও সাস্ত এ দুই. পরস্পর বিপরীত অনন্ত ছাড়া 
পাকে, তাহা হুইপ সেই সাস্তই অনস্তকে সাস্ত করিয়া ফেলি-, 
'তেছে।- অনন্ত যদি কষ অগুকে স্থান দেন, তাভা. ইলে তাঙােই অণু, 
শেরিমাণ জু ইয়া সান্ত য়া পড়েন? এই চিন্তা সাধকদিগের মনে উপঠিন 
ঈওয়াতে তাতারা অনন্ত ছাড়া যাা কিছু মান্গুষের প্রাতীত হয় উহা ভ্রম, ইা 
নির্ধারণ করিয়া অনন্তুকে সতা এবং জীব ৪ জগৎকে মিপাা প্রতিপর কলিয়া- 
ছেন। অনন্ত হইতে স্বতশ্ব করিয়া লইলে কিছুই থাকে না, অকলই নিখা 
হউয়া উডিয়া মায় । এই যে স্বত, করিয়া লগ্য়া উভাকেই বাতিরেক বংল। 
প্রাচীন কালের সাধকেরা অনন্তের আরাপনা করিতে গিরা জগৎ ৪ জীবদকে 
উড়াইয়া দিয়াছেন । এখনকার সাপকগণ জগৎ ও জ্ানকে স্পট বাকো উড়াইনী! 
না দিয়া অনস্তকে জ্ঞান বর অতীতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। হাভাদের 
আরাধনার ভাষা £উরূপ--তোমায় জান! যায় না, বুঝ্মা মায় না, তুম বৃদ্ি মনের 
অগেচর | আমরা ভ্োমাল নিকটে ধূলিসদুশ, আমরা কিছুই নই. ইতাদি। 
বৃদ্ধি। অনন্তের আরাধনা ভে এই প্রকারউ শুনিয়' থাকি। এ ছাড়া 
আবার অনষ্টের কি প্রকার আরাপন! ভইতে পারে 
বিবেক। অনস্তের আল্লানার বাতিরেক পক্ষঈ বহু সাধকের মনে জাগিয়' 
আছে, আজও অন্নয় পক্ষের আরাধনা প্রচলিত হয় নাই এক প্রকার বলা যা: 
আয় পক্ষ কি শোন। তাহ জ্ঞানমনস্থমূ' উহার পলের আরাধন! মন্ব 
'আনন্দরূপমমূতং যদ্দিভাতি ।, অনন্তের সঙ্গে যখন 'আনন্দরূপে প্রতিভাত 
এইটি যোগ করা পানু, তখন অপর-পক্ষের অনন্তের আরাপনা সিদ্ধ পায়। 
বুদ্ধি। এ আবার কি বলিতেছ ? সত্য জ্ঞান অনস্তের পর যদিও যে 
অমৃত আনপ্রূপে প্রতিভাত শন, এ মন্ত্র উচ্চারিত ইসস, তগাপি উহ্থা যে বাখার 
সময়ে সব্ধশেষে সাধকের! আনিয়াছেন | এখন অনেক ব্রাহ্ম সতা জ্ঞান 
অনস্তের পরই উদ্থার ব্যাধ্যা করিয়া থাকেন, এবং পুকৌর স্যার শুঞ্চতায় তাহার! 
উপাসন! শেষ করেন। কেন কেই 'আনক্দরূপদমৃতং বদ্ধিভাতি” এ আরাধন। 
মন্ত্রটি সর্বাশেষে উচ্চারণ কারেন। আরাধনার এ সবন্ধে বখন এত ব্যতিক্রম 
চলিতেছে, তখন তুমি. আবাৰ সার একট! নুতন ব্যতিক্রম ঘটাইবার জন্য এ 








কিকথা বদিতে এতে কেরল গোল বাধিবে তাহা নয়, গড়া বাবা... 
বাইবে। এইকপ করিয্াই'তো! ধর্মের ভিতরে লাশ্রনারিকতা উপস্থিত .. 
বিরেক। আমি হ্বাহী বলিতেছি' তাহাতে ঝগড়া বাধিবে. কেন ?: যেখান 






হইতে মনি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, সেখানকার সমগ্র অংশটি যাহারা বিচার 
করিয়া দেখিবে, তাহারা বুঝিবে যে আমি ধাহা বলিতেছি তাহাই ঠিক্। সত্যের : 2 


প্রতি অনুরাগ না থাকিলে ধর্ম সাধন হয় না। ঘাহাদিগের সতোর : প্রন্ঠি অঙ্গ- 





রাগ আছে, অবস্ত সাধনার্থিমাত্রেরই সতোর প্রতি সমাদর আছে মানিয়া লইতে. 


হইবে, তাহ্থারা বিরোধ ও বাধাইবে না, এজন্য বিতক্ত হুইগ্লাও পড়িবে ন!। 

বুদ্ধি। কি কতকগুলি কথা বলিক্! যাইতেছ, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি- 
তেছি না। কোথা হইতে মন্ত্রটি তোলা হইয়াছে, তার পূর্বাপর কি, ইহা না 
জানিলে কি আর এ সব কথা বোঝ! যাঁয় ? 

বিখেক। 'আনন্দরূপমমৃতং দ্বিভাতি” এ অংশটি মুওকোপনিষৎ হষ্টতে 
গ্রহণ করা হইঙ্লাছে। ভূলোকে, দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অন্ন ইত্যাদিতে ধিনি 
প্রতিষিত, সেই অনৃতকেই জ্ঞানিগণ আনন্দরূপে প্রকাশিত দেখিতে পান, এইটি 
সেই শ্রুতির মূল অর্থ। দেখ, সকল বস্তর সহিত ত্রন্গের সপ্থন্ধবশতত সেই সকল 
হইতে যে আনন্দ প্রকাশ পায়, এখানে সেই আননকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
এ আনন্দকে সমৃদায় পদার্থ হইতে স্বতন্থ করিয়া লইনা এস্থলে সাক্ষাৎসগন্ধে 
গ্রহণ করা হয় নাই । সর্বশেষে ষেআনন্দের আরাধনা হয়, দে আনন্দ পদার্থ- 
সমূহের মধাদিয়া প্রতিভাত আনন্দ নয়। সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপের স্ব্ধূপবাচক 
শ্রুতি 'রসো বৈ সঃ 1 এ শ্রুতি মন্ত্রূপে আরাধনায় গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু 
আনন্দের যাহা ব্যাখ্যা হয় তাহাতে যদি কোন মন্ত্রযোগ* কর! উচিত হয়, তাহা! 
হইলে 'রসো বৈ সঃ এইটি যোগ করা উচিত। এরূপে যোগ করিলে সমুদার 
আরাধনার মন্ত্র হইল “ত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” “আনন্দরূপমমৃতং বন্ধিভাতি+ 
.শান্তং শিবমদ্বৈতত "শ্দ্ধমপাপবিদ্ধম্চ 'রসো বৈ সঃ । শিদ্ধমপাপবিদ্বম্” পর্থাস্ত 
বলা সাধকগণের বহুদিনের অভ্যাস হইরা গিয়াছে । 'রলো৷ বৈ সঃ যোগ করিলে 
€েহু উচ্চারণ করিলেন, কেহ করিলেন না, এইনধূপ গোলের সম্ভাবনা । তাই 
এই মন্ত্র যোগ না করিয়া তদুপযোগী ব্যাখ্যা হইয়া থাকে । কেহ এ মন্ত্র আরা 
ধনামন্ত্রের সঙ্গে মনে ষনে উচ্চারণ করেন । | 

৯ 


চে ধর্দতিদ্ব। 


বুদ্ধি! এতে! গেল সব বাহিরের কথা । এখন বল, অনন্তশ্বরূপের আহ্বয়- 

পক্ষের ব্যাখা! করিতে গিয়া “যে অমৃত আনদারূপে প্রতিভাত হন+ এ মন্তরটির 

যোগ কি প্রকারে হয়? ূ 
বিবেক । লাধকদিশের মুখে ভিমা মহান পরম পুরুঘ” এরূপ কথা অনেক- 

বার গুনিয়! থাকিবে। 'ভূমা” শব্দটি বছ-শবা হষ্টতে সমূৎপন্ন। অনস্তের ভিতরে 
বু অন্তভূতি হইয়া রহিয়াছে। 'ভৃমাই ঝুখ, অল্পেতে নখ নাই” প্রাচীন সাধক- 
গণ বখন এ কথা বলিলেন, তখন অনন্তের ভিতরে অখণ্ড ভাবে বহুর অন্ত্সিবেশ 
দেখিয়া সুখ সমূপস্থিত হয়, ইহাই আসিয়া পড়িতেছে। জগৎ ও জীব বন্ত্ব 
প্রদর্শন করে। এই বভ্বূপধারী জগৎ ও জীব অনন্তের বাহিরে নহে, অনন্তের 
ভিতরে। পূর্ব বলিয়াছি “ষে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হন” এ শ্রুতিতে 
পৃথিব্যাদিতে ব্রঞ্চ আনন্দরপে প্ররাশমান, ইহাই আছে। এই যে অথগুভাবা- 
পন্ন বুদ্ধের ভিতরে আনন্দের প্রকাশ, ইহারই লঙ্গে ভিমাই সুখ” এ শ্রুতির 
যোগ। অনন্তের আরাধনা করিতে গিয়! যখন তন্মধো সকলই অনুভূত হয়, 
তখন সাধক এইভাবে তাহার আরাধনা করে,_-“আমরা সকলে তোমাতেই বাস 
করিতেছি, তোমার ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরে কোথাও আমরা পদার্পণ করিতে 
পারি না, তূমিই আমীদের বাসগৃহ। সমূদ্রের ভিতরে যেমন মত্ত, আমরা তোমার 
ভিতরে সেইরূপ সর্বদা বিচরণ করিতেছি । তোমার অনস্ত পশ্বধ্য বিস্তার 
আমাদেরই জন্ত | অনস্তকাল আমরা এই সকল প্রপর্ধয সম্ভোগ করিব। আমরা. 
সুত্র হইয়াও অনস্ত কাল তোমার অনন্ত জ্তানশজিতে পরিপুষ্ট হইব । তুমি 
দ্যামাদের অনস্তজীবনের উৎস, আমাদের দ্বীবনের কোন কালে শেব হইবে 
না” ইত্যাদি ইত্যাদি।-* এইটি অব্যপক্ষের আরাধনা । অনন্ত বরন্মের অন্তত 
সমুদয় জগৎ ও জীবের তৎসহ সঙ্বন্ধাবলঙ্বনে যে আরাধনা উপস্থিত হয়, তাহা- 
কেই অস্বয়পক্ষের অনন্তের আরাধন। বলে। 

 নুদ্ধি। আনন্দের সঙ্গে বে “অমৃত” শবটি আছে, তাহার .সন্বন্ধে তো কোন 
উল্লেখ হইল না 

২ বিবেক । জগতে বে ব্রন্দের প্রকাশ তাহা অস্থায়ী, দিবাধামে বেরন্দের 
(প্রকাশ তাহা স্থারী। এই স্থারী প্রকাশ অমৃত” বলিয়া! উল্লিখিত। সুতরাং 

[ও বমৃতশকে নিতাত্ গ্রহণ করিরা তদবলম্নে কার সমতগ্র আরাধনা হয় না। ২ 


ধর্মতত্ব। [ 0৯৯: 


গ্রেমন্বরূপ। 


ৃদ্ধি। তুমি অনন্তসবপ্ূপের আরাধনার যে অন্বরপক্ষের ব্যাথা করিয়া, 
তাহাতে প্রেমন্বরূপের আরাধন! নিতান্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। : ব্যতি-. 
রেকপক্ষের -আরাধনায় সাধকের সঙ্গে ঈশ্বরের সকল সম্বন্ধ কাটিয়া যার, 
আবার পুনরায় প্রেমের মন্বন্ স্থাপন করিতে গিয়া পূর্বের সঙ্গে পরের যে একটা! 
ফাক গড়ে, সে ফাক আর মিটে না । ব্যতিরেকপক্ষের পর অস্বয়পক্ষের যোগ 
হওয়াতে আর সে দোষ থাকে না, সহজে প্রেমস্বরূপের আরাধনা আপন! হুইতে 
উপস্থিত হয়। আজ তো প্রেম্ধরূপের আরাধনার কথা বলিবে? .. 

বিবেক। হাঁ, আজ প্রেমস্বরূপের আরাধনাই বলিবার বিষয় । তুমি যে 
অনন্তস্বরূপের ব্যতিরেক ও অন্থয়পক্ষের আরাধনার প্রয়োজন ও অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইলাম। আমর! অনন্তপ্রূপের 
আরাধনায় দেখিতে পাইয়াছি, অনস্তের ভিতরে দকল জীব ও জগৎ লইয়া! সাধক 
অবস্থিত। সে তাহার ভিতর হ£তে আর কখন বাহিরে পদার্পণ করিতে পারে 


না। তাহার দেহ মন প্রতৃতি সেই অনন্তসাগরের ভিতরে নিমগ্ন হইয়া রহি-. 


য়াছে; ইন্দিয়চেষ্টা, জগৎ ও জীবের সহিত মম্বন্ধ সকলই ফেই অনস্তের ভিতরে 
স্থিতি করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। প্রেমস্বর্ূপের আরাধনা করিতে গিয়া! জগৎ 
ও জীবে ঈশ্বরের যে বিবিধ করুণা প্রকাশ পায়, সে সকলের উল্লেখ করিয়া 
আরাধনা করিতে হয়। ব্যতিরেকপক্ষের আরাধনার ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া 
আসিতে হয়, অন্বয়পক্ষের আরাধনায যদি ঈশ্বরের ভিতরে স্থিতি না ঘটিত তাহা! 
হইলে আবার বাহির হইতে আরাধন! উপস্থিত করিতে হইত। একবার বাহির 
হইতে ভিতরের দিকে গতি হইয়াছিল, আবার যদি ভিতরের দিক্‌ হইতে ঈশ্বরকে 
মা লইগ! বাহিরে আসিয়া পড়া যায়, তাহ! হইলে আবার উদ্বোধন হইতে আঁরা- 

ধনায় উপস্থিত হওয়। প্রয়োজন হইয়া পড়ে । অন্থয়পক্ষের আরাধনায় যখন জগৎ 
৮ জীব সকলই ঈশ্বরের অন্তত হইয়া তাহাতে স্থিতি করিতেছে, তখন প্রেম- 


১, শ্বরূপের আরাধনাকালে জগৎ, জীব ও সাধক, এ তিনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের 


নীল! দর্শন করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলে আর এ কথা বলিতে পার না, ঈিএরকে 


ছাড়ি! বাহিরে বাওয়! হইয়াছে কে যখন কেবল অনন্তস্থরূপের বাকিরেক: 
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লাইক 


২ ৃ ধর্শতত্ব। 
পক্ষের আরাধনা! ছিল, তখন প্রেমন্থর্ূপের আরাধনাকালে জীব, জগৎ ও সাধক; 
খএ তিনের সম্বন্ধঘটিভ কথা ব্াখ্যার মধ্যে আসিলে, অমুক ব্যক্তির আরাধনা 
বিমু্খীন এই বলিয়া দোষারোপ হইত, এখন আর সেরূপ দোষ দেওয়ার কোন 
কারণ রহিল না। যদি সাধক সকলের সঙ্গে আপনাকে ক্রঙ্গের মধ্যে অবস্থিত 
দেখিতে পান তাহা হইলে বহিষূ্বীনতার দোষ কিছুতেই ঘটিতে পারে না %:. 

বুদ্ধি। আরাধনায় যে প্রবচন উচ্চারণ করা তয়, তন্মধ্যে প্রেম শব্দ নাই, 
সকল উপনিষৎ খু'জিয়া প্রেম শব পাওয়া যায় না, একপ স্থলে শিব” বলিতে যে 
প্রেমই বুঝার ইহা কিন্ধপে বিশ্বাস করিব ? 

বিবেক । উপনিষদে একস্বলে হয়তো একটি স্বূপবাচক' শব্দমান উল্লিখিত 
হইয়াছে, সেখানে সে স্ববূপাটর কোন বাধা নাই । সে শরূপের ব্যাখা অন্ত 
উপনিষদ হইতে সংঞহ করিয়া সে স্বরূপে কি বুঝায় বুঝিতে পারা যায়। "শান্তং 
শিবমই্বৈতংঠ এ বাকাটি মাওঁকোপনিষদ হইতে পরিগৃহীত । এখানে ব্রন্কে 
প্রপঞ্চের অতীতরপে গ্রহণ করিয়া ভীহাকেই শান্ত (প্রপঞ্চাতীত ). শিব ও 
অদ্বৈত বলা হইয়াছে । প্রপঞ্চের অতীত হইয়া তাহার সাঙ্গ না মিশিয়া তিনি 
শিব” এরূপ বলাতে এই বুঝাইতেছে যে, তিনি সকলের নিতা কল্যাণ বিধান 
করিতেছেন, অথচ তাহাতে তিনি জগৎ ও জীনের সহিত লিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন 
না; নিলিপ্ত ভাবেই নির্বিকার ভাবেই সকল করিতেছেন। মাওুক্যোপনিষদের 
যে স্থল হইতে এই বাকাটি গৃহীত হইয়াছে, তাহার পূর্ববর্তী বাঁকাশ্ু'লর সঙ্গে 
ইহার ধে সপ্স্ধ এই শ্রুতিতে নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে পরমাত্মা সর্ধগত হইয়াও 
সর্ধাতীত ইহাই বুঝাইতেছে। সর্ধাতীত ও সর্ধগত এ দুইটি ভাব একত্র 
করিলে ঈশ্বরের সর্ববান্তর্ভাবকত্ব জদয়ঙ্গম হয় । তিনি' নকলের ভিতরে থাকিয়াও 
তখনই সকলের অতীত হন, যখন আপনার ভিতরে সকলকে নিবিষ্ট করিয়া 
রাখেন তাহার বাহিরে একটি সামান্ট অণুও থাকিতে পারে নাঁ। র্বান্তর্ভাবকত্ব 
লিতে ইহাই বুঝাইয়া থাকে। অনন্তন্বরূপের অন্বক্পপক্ষের বাখায় হাই 
প্রতিপর হইয়াছে। মাুক্যোপনিষদের পর্ধাপর বাকান্ডলির এই প্রকারে অন্বসধ 
ক্রিয়া খন শিষশবন্ষের বাখাস্বরূপ অন্ত উপনিষদের বাকাগুলি ইহার সঙ্গে 
মিলাইয়া লওয়া যায়, তখন শিবশন্ষে যে প্রেম বুঝায় তাহাতে আর কোন সনো্ক 
খাকে না “সমুদয় আনন, শির ও ্রীব! ইহারই | ইনি সর্বভূতের হদস্থ 


ও সর্বাবাগী, সুতরাং ইনি সর্বগত শিব” “ইনি সুক্মাতিসুক্ম, হৃদয়ের নিগৃঢ়ত্ম 
স্থানে স্থিত, ইনি বিশ্বের শ্রষ্টা, অনেক রূপ, একমাঘ্র বিশ্বের পরিবেষ্টা, ইহাকে 
শিবরূপে জানিয়া সাধক অতান্ত শাস্তিলাঁভ করিয়া থাকেন” ইত্যাদি শ্বেতাস্ব- 
তরোপনিষদ হইতে শিবস্বরূপের ব্যাখা। গ্রহণ করিণে শিবস্বক্ূপের বাখ্যাতে “যে; 
ঈশ্বরের প্রেমন্বরূপের ব্যাখ্য! বিধিসিদ্ধ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। 
“সমুদায় আনন, শির ও গ্রীবা ইহারই” এ কথা বলাতে বুঝাইতেছে যে, যে 
কোন ব্যক্তি হইতে যে কোন কল্যাণ উপস্থিত হয় তাহা সেই মঙ্গলম্বরূপ হইতে । 
দেখ এই এক কথাতেই পিতামাতা গভৃতি হইতে যে কোন কল্যাণ হয়, তাহা 
ঈশ্বরেরই মঙ্গলভাব হইতে সমাগত স্পষ্ট বুঝাইতেছে। কেহ কেহ আনন্দস্বরূ- 
পের সহিত প্রেমস্বরূপকে এক করিরা গ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তস্বরূপের 
অন্বয়পক্ষের ব্যাখ্যায় আননন্ব্ূপের জগতে ও জীবে প্রকাশ দেখ! গিয়াছে, 
শিবস্বব্ূপের সহিত উহার যোগ করিলে ছুইয়ে মিশিয়া প্রেমস্বরূপ নিষ্পন্ন হইতে 
পারে। 

বুদ্ধি। উদ্ধৃত উপনিষদ বাকা হইতে প্রেমন্বরূপ কি প্রকারে আদিল এ 
সম্বন্ধে সর অধিক বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। এখন মূল কথ! বল। 

বিবেক । মুল কথা বলিতে গিয়া আর একটা কথা আসিয়া পড়িতেছে, সেটি 
ভাল করিয়! বিবেচনা করিয়। না দেখিলে প্রেমস্ব্ূপের আরাধনায় গোঙ্গ; 'পড়িতে 
পারে । দেখ ঈশ্বরের প্রেমের ভিতরে কোন দৌর্বলায নাই, উদ্থা শাস্ত অর্থাৎ 
বিকারাতীত। : রোগ শোক ছুঃথ বিপদ পরীক্ষা! এ সমুদায়ও সেই প্রেম হষ্ঈটতেই 
সমাগত হয়। এ সকল যে কল্যাণ ভিন্ন আর কিছু নহে, তুমি আপনি অনেক- 
বার তাহার প্রমাণ পাইর়াছ, সুতরাং ইহ! আর অধিক করিয়া বুঝাইবার প্রয়ো- 
জন “করে না। তুমি ইহাঁও অবন্ত মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছ, অল্পদিন মধ্যে 
যদি কোন নুতন পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাহাতেও কল্যাণ ভিগ্ন অকল্যাণ হষ্টবার 
নহে. সুতরাং এই সকল পরীক্ষা হতে যে কল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও 
প্রেষস্বরূপের আরাধনার ব্যাখ্যার অন্তততি করিরা লইতে হবে। এগুলি অন্ত- 
ভূতি করিয়া হইলে আরাধনার.বাক্য, এইকপ হঈরে,_-হছে প্রেমস্বরূপ মঙগলময়, 
ভুমি আমাদের: কল্যাণের 'জন্ত সকলই করিতেছ। আমর! বাল্যকাল হইতে 
তোমার :করুপায় লালিত পালিত হইয়! আসিতেছি, তুমি এক দিনের জন্তও 


নারির কারাতে জরায়ু হইতে আরা. কোমর, আলি 





: কালিত হইয়া আসিতেছি, আজ পথাত্ত ডোমার. কত ছেহ কণা মর) সন্টোগ :. 


করিলাম তাহার গ্ণলা করিরা উঠিতে পারি মা। আমাদের প্রতিনিঙ্খ'সে শ্রতি- 
যরুসঞ্চালনে ৫ মাক্কই অসীদ অনস্ত লে নিত প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের 
জীবনে রোগ শেঠি বিপদ্‌ পরীক্ষা কত উপস্থিত হইল, কিন্তু তোমার করণণা গুণে 
লক্ষণ হাফ আনার বিশেষ কথ্যাগ সাধন করিয়াছে |. আমরা আমাদের 
জ্বীবান এমন একটা কলটনাও স্মরণ করিতে পারি না, যাহা ব্আমাদের সম্বন্ধে 
ক্ষব্যাণে পরিখত হয় লাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। 


অদ্ধিতীর স্বরূপ? 

 বুদ্ধি। আজ তো অন্িীস্রপের কথা বলিবে ? 
_ বিবেক | দেখ স্বরূপনির্ধ্বাচক শ্রতিতে “অদ্বিতীয়” শব নাই, “অদ্বৈত” শখ 
কমাছে। প্রথমতঃ 'অদ্ধিতীয়, ও 'অস্থৈত এ ছুই শবের প্রতেদ বুঝা প্রয়োজন । 

'বুদ্ধি। ফোন একটা কথা তোমার বলিলেই তা নিয়ে জালাতন হুইতে হয়। 
রী এ ছুইয়ের গ্রভেদ ভাবিতে, বল, হাসা নিন! আর কাহার 
এত মাথার বাথা ? 

বিবেক। শব্প্রয়োগের দায়িত্ববোধ যাছাদের লাই, ভাহারাই এরূপ কথ 
বজে। বাহার! সভোর নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়াছে তাহারা কখন এরূপ কথা: 
বলিতে পারে না। শব্ববযবহারের মধ্যে যখন সত্যাসত্য উভয়ই আছে, তপন 
বন্দার্িগপের শব্দবাবছারে নিরতিশয় সাবধান হওয়া! উচিত । | | 

বুদ্ধি। ভোমার মতে তবে ধর ও রকন সন কোন অধিকার 
রঃ 

বিবেক । মৃর্ষেরা, পপ্চিতদের মুখে শুনিয়া এ সকল শব্দ কিন 
খাকে | এ লক্বদ্ধে ছাদ মূর্খদের নহে, পণ্ডিতদের | যাছারা লোকের নিকটে 
(শশ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, ভাহাদের সেই প্রসিন্ধির জন্ত তাহাদের দারিত্ব আরও 
অধিক। বে কোন নৃডন শব্ধ তাহার! ব্যবহার করে, তাহার তত্ব তাছাদিঙ্গের 
ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিভ। কি স্বানি বা! তাহাদিগের আলক্তে 
. লসমাজে একটা মিথ্যা চলিয়া যা, এবং -জ্ঞানবিস্তারের পর়িব্য্ত ০৮৪ 








ছরেও বকা, তখন পতিত হা অধিবেরী হওয়া কি উচিত 

ু্ধি। মি এ ফি বলিতে? কত পতিত আছেন, কৈ তীছাদের 8 
সকলেই কিবিবেকী? ৃ 

বিবেক। যে বাক্তি বিবেী নয় সে কত: পণ্ডিত নর, হা লাকাই 
শা্দিকগণ বিবেকী ও পণ্ডিত একপর্ধায়শবরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন: পে 
কথা. যাউক, এখন “অদ্বিতীয়” 'ও “অদ্বৈত এ ছঈট শব্দের প্রতেদ, শোন? 
“অদ্বিতীয়” এ শবটি আসিয়াছে 'একমেবাদিতীরম্ঠ এই তি হঠতে। . ্রা্ম- 
সমাজের আরস্ভে এই শ্রুতিই গৃহীত হইয়াছিল। অনেক দিন পরে ্রাঙ্মসমাজের 
ছিতীয় ব্যক্তি "শাস্তং শিবমন্বৈতম্‌* এই শ্রুতি হটতে “অস্ত শব গ্রহণ করি 
য়াছেন। অদ্বিতীয় শবের অর্থ দ্বিতীয় নাই। র্ধ ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই 
নাই, এ অদ্বিতীয় শবের এই অর্থ। এইট অর্থ ধরিয়াই অনেক পণ্ডিত, ব্রহ্ম তিন 
যাহ! কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা বায় সে সকলই মিখা! এই সিদ্ধান্তে 
আসিয়া উপস্থিত । হট পূর্কে কিছু ছিল না, এক ব্রন্ধ ছিলেন; লয় হইয়! 
গেলে কিছুই থাকিবে না, কেবল ভিনিই থাকবেন, উহা প্রাকাঁপ করিবার জন্ত 
এই শ্রুতি । বদি যোগে চক্ষুর লন্মুখ হঠতে সব উড়াইয়া দিয়া একমাত্র ঈশ্বরকে 
দেখিতে চাও, তাহা হইলে “অদ্বিতীয় শব ব্যবহার করিতে পার। এ কিন 
অনন্ত্বরূপের ব্যতিরেক পক্ষে ঘাহা বলা হইয়াছে তাহারই রূপান্তরমাত্র। প্রেমেয় 
পর যে অধৈত স্বরূপের ব্যাখ্যা হয় তাহাতে 'কুমি সফলের রাজা সফলের গ্রভূ 
ইত্যাদি শব ব্যবহার করাতে দেখিতে পাওয়া যায়, অস্বৈতৈর সঙ্গে সফল জীষ ও 
জগৎ অনুম্যাত রহিয়াছে, এই ভাবেই উহার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে । হঠাৎ বদি 
ু্বাভ্যাসবশতঃ 'তুষি অদ্িতীর' এই শব্দ উচ্চারিত হয, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
“তামার সমান কেহ নাহ, এ কথাও উচ্চারিত হইয়া খাকে।' অমুক 
ব্যক্তি অদ্বিতীয়, একথা বলিলে তাহার সমান আর কেহ মাই লোঁকে এইক্সপ 
_ খুঝিরা থাকে । হৃতরাং জানিও এখানে লৌকিক ব্যবহার নন করি ৃ 
 আনতীয শ ব্যংহার করা হইতেছে, লোভ যাবহার লহে। 





বু্ধি। আই বারতো তূমি গোলে পড়িলে। লৌকিক ও শ্রোত এই সু! 
বড় শব দিয়া দেখিতেছি, গোলটা চাপ! দিতে চেষ্টা করিতেছ । 
বিবেক জামি গোল চাপা দিতেছি তাহা লহে। যখন সতাং জ্ঞানং 

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ধরিয়া আরাধনা চলিতেছে, তখন সেস্থুলে শ্রুতিবাকা উচ্চারণ 
করিলে লোকের এঠ ধারণা হয় ষে, এ বাক্য সকল শ্রুতিতে যেভাবে বাবহ্ৃত 

হুটন্নাছে, সেই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইবে। 

“..: বুদ্ধি। তুমি এই বা কি বলিতেছ ? এখন যেরূপে উপাসকগণ আরাধনায় 

স্বীসকল বাক্যের বাখা! করেন, শ্রুতির কোথাও তো সে প্রকার বাখ্যা 

দেখিতে পাওয়া যায় না, এ যে একেবারে নূতন । 

_ বিবেক। নূতন হঈলেও শ্রতিবিরোধী নয, তাহারই বিস্তৃত প্রয়োগমাত্র। 
যাউক্ধ, এখনও “অদ্বৈত” শব্ধে কি বুঝায় বলি নাই, কথার শোতে ভাসিনা 
গিয়াছি। অন্বৈত শব্ষের অর্থ_ধাহার ছুই ভাব নাই ( অ+দ্বি+ইত+অণ্‌), 
একই ভ্ভাৰ। প্রথমতঃ প্রেনম্বরূপের* ব্যাখ্যার সময়ে দেখিতে পাওয়া গিবাছে 
প্রেমের কতই ভাব। পৃথিবীর নরনারীৰ যত প্রকারের সম্বন্ধ আছে. তত্মধ্য 
দিয়া যে প্রেম প্রকাশ পায় সে প্রেম ভিন্ন ভিন্ন আধার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন। 
“তোমার প্রেম হইয়া শতধা, ব্রাক্মদনাজের এই সঙ্গীত এই সতাই প্রকাশ করে। 
পাত্রভেদে গ্রাহকভেদে গ্রেমের ধে বিচিত্রতা প্রকাশ পার, তাহাতে লোঁকে 
আপনার আপনার টষ্ঈদেবতাকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছে, এক জনের ইঠ্টদেব- 
তার সঙ্গে অন্ত জনের ইষ্টদেবতার মিল হয় না, মানুষে মানুষে নর এইযূপে ইষ্ট- 
দেবতায় ইষ্টদেবতায় কলহ উপপ্থিত1 পুরাণে এরূপ বিরোধ যে লিপিবদ্ধ আছে, 
তাহার মূল এই | এখন “অদ্ৈত' স্বরূপের আরাধনাকালে দ্বেখিতেছি, এই যে 
প্রেমের শত্ত ভাব, উদ্ধা শত ভাব নহে, একই ভাব। এক অধণ্ড প্রেমকে পাত্র 
ও গ্রাহকতেদে বন বলিয়া প্রভীত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা! নহে। এখানে যদি 
'আহৈত” না বলিয়া 'অদ্ধি তীর” বল, তাহা হইলে সেই বিবিধ প্রকাশ মিথ হহ্য়া 
উড়িয়া যায়, "অদ্বৈত বলিলে সেগুলি মিথ্যা! হয় না, কিন্তু একত্ছে পরিণত হয়। 
বুদ্ধি, এ মকল প্রভেদ তোমার ভাল করিয়া জানিয়া রাা উচিত। কেননা 
কথ! ব্যবহারে অসতা না.হয় এ সম্বন্ধে খন সর্বত্র সাবধান হওয়া উচিত, তখন 

আরাধলাফালে যাহ! তাহা করিয়া শব্দ র্যবহার করিবে? ইহা কি কখন উচিত 


খুকি? অিটিতি শষের অবাধ হাবহার ছি ভি বাঁদদে, উদার দিী 
ছাধহার কিল উরি। 7.7 23 ০ 
ধিবেক।। ভীগ্রে হে প্রেনযপের বাকা হলদে তাহার লঙ সব: 
প্রথম সাবহারের উৎপত্তি, দ্বিতীয় বাবহার স্বর স্বরূপদর্বন্ধে। বন্ধের ছুট ভীর্ব 
নীচ একঈ ভার, একধা বলাতে ভিন্সি নিতাককাণ বে একই ভাঁবে কার্বী করিয়া 
আসিতেছেন, এবং কৌন কামে ধোন হেডঁতে তীহীর পারিবরতীর হউততে পাবে 
না, ইহাই বুঝিভেছে। আঁ ভিনি সন কা ভিসি অথ, আঞ তিনি 
এইরগে কারা করিলেন, কা তি বে 'ঈইরপে কার্য করিধেল হার কৌ 
গিরতা নাঁট; ইতাঁদিকপ বদি ঈধযেকে পরিবর্তন থাঁকিউ, ভাচা হঠলে ছিব 
নিয়ম বিধি বাবস্থা কিছুই খকিভ নী) ফাঁহীর আরতি ভিনি পরপর হইঙেন তাহার 
পতি এক প্রকার বাবার করিতেন, যাহীয় প্রতি অপ্পন্ন হইতেন, তীহীরি 
প্রতি জন প্রকার বাবার করিতেন আর এই পার উপরই বাঁ নির্ভর 
কি? কৌন দিব কৌন সামা কারণে দে পতী অপ তীতে পারিবত হইবে 
কে জান চি তিনি জা পাতা পিসভা মাতা বন ইং গুরু রাজা ভা "শর 
ধর্ষন সকলোর সঙ্গে সই, তাহা ভিঈ ধন এ সকল সম্বন্ধে আমার সঙ্গে দিতী: 
কালের জন স্্ আর কে লাই, তন তিনি ফদি « প্রকার অধাব্িত 
সা হইলে নী আদার কোন ম্গগ আঁছে, নাঁ সমস্ত জগতের কেদি হিরিতী 
আছো প্রথম ও ছিতী এল ছুই ধাবহার এক করিয। এই শপে 'এইরগ 
রাধদা হা থাকে তুমি রী, তোমাতে ফোন ভাবীস্র নী, তুমি পির্ভাঁ 
হইয়া পকলকৈ পান ফরিনেছ, মাতা হী সকলকে আপনার তোড়ে ধার 
কারা রডিলাচ, সা দাগ করিতেই, ভর ইসরা ল্ল্ে শিক দিতে, নেঞজ 
হইরা' সকলের পর পর্ন করিলে, রাঁজা ছুই সঞ্লীকে শাসন কঁজিতেছ 
সমুদয় বনদাও সৃতি কিক ধারণ কিনা হিয়াছ, ভোদার অধ দি 
, সকল আহ ও জীগকৈ নিিত করিতেছে ১ ভৌসারি্ত যেমন, কোন পারিবনজ 
সাইট ভেমসি' তোঘার শাগম, [িধি; বাধন, কিছুরই পারিকর্তন সহি” ইত 
ছতাবি!' ূ | 


৮ 


টি 2 রু 
বুদ্ধি! অন্ত পুণানবিজপ ব্যাখা হঈবাঁর ক্থা। জেগের বিবিধ একার 





১:58 ১ বি. 
একতবসাধনের উদ্দেশে অধৈতস্বরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত, গা বুঝিলাম, 
কিন্তু অস্ৈতশ্বরূপের অব্যবহিত পরেই পুণান্বরূপের আগদন কেন, ইহা বুঝিতে 
পারিতেছি না, ভরমা করি সেইটি বুঝাইয়৷ দিয়া পুান্বরূপের ব্যাখ্যা 
ক্ষরিবে। | 
বিবেক । আর এক দিন অধৈত্বরূপের যে দ্বিতীয় ব্যবছার বলিয়াছি, 
তন্বধ্োই পুণাস্বরূপের সহিত অই্দৈতস্বরূপের কি যোগ তাহা এক প্রকার 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাথায় '্ামি বলিয়াছি, *ত্রন্মের দুই ভাব নাই একই 
ভাব, এ কথা বলাতে তিনি নিত্য কাল যে একঠ ভাবে কাধ্য করিয়া আসিতে- 
ছেন, এবং কোন কালে কোন হেতৃতে তাহার পরিবর্তন হঈতে পারে না. ইহাই 
বুঝাইতেছে।” এই যে অপরিবর্তনীয়তা, একই ভাবে কার্ধ্য করা, কিছুতেই 
এদিক্‌ ওদিকৃ না হওয়া, উহাহ পুণ্যর মূল। দেখ প্রেমের স্ায় পুণোর প্রকা- 
শেরও বন্ুত্ব আছে। বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধান্্সারে যেমন প্রেমের বিধির প্রকাশ, 
তেমনি বিশেষ বিশেষ সন্বপ্গান্ুসারে 'পুণোর বিবিধ বিধি। এই সকল বিধি ভিন্ন 
ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও ত্র সকল বিধির একত্ব এক অপরিবর্তনীয়তা ছ্বারা 
সহজে হৃদয়ঙ্গম হর়। বিধি কি করে? তোমায় বিচলিত হতে দের না। তুমি 
পৃথিবীতে যাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধে বদ্ধ, এবং সেই সম্বন্ধ জন্ত তোমার যে বিধি 
অনুনরণ করিয়া চলিতে হয় মে বিধি তোমায়, প্রলোভন পরীক্ষা উপস্থিত 
হইলেও) এদিকে ওদিকে যাইতে দেয় না. ঠিক একই দিকে তোমার গতি রঙ্গ 
করে। দৃষান্তস্থলে পতিপত্থীর সঙ্বন্ধ গ্রহণ করিতে পারি। দেখ তুমি পরিণয়- 
সন্কলনবরতী হইয়া এক-নূতন বিধির" অন্নগত হইলে॥ এই বিধিতে অব্যভিচারী 

প্রেম রক্ষা করিতে তুমি বাধ্য। তোমার নিকটে ধনাদির বিবিধ প্রলোভন, 
দারিদ্রযা্ি বিবিধ পরীক্ষা উপস্থিত, কিন্তু কিছুতেই ছুঃস্থ পতি হইতে তোমার 
মন ফিরাইতে পারিবে না । পতিপত্বীর সন্বন্ধমধ্যে এমন.সকল কর্ঠিন পরীক্ষা,ও 
প্রলোভন আছে যে, বাছিরে. না হউক. মনের মধ্যেও প্রেমের বিরোধী ভাব 
উপস্থিত হয়| বদি তুমি যথার্থ পরিণযরতধারিণী হও, তাহা হইলে সেরূপ 
বিরোধী ভাব তোমার মনে কখন প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুয়ি পতির 
নিমিত্ত শরীর মনের সকল প্রকারের ক্লেশ দুঃখ অনায়াসে বহন করিতে পার 
কেন 1. বিবাহকিধি ভোমায় অপরিকর্তনীয় করিয়া তুলিয়াছে এই জন্য । . 








"বুদ্ধি এই অপরিবর্তনীয়তা আমাদের মনের কোন শক্তির সহিত সংযুক্ত? 

বিবেক। ইচ্ছাশক্কির সহিত উহা চিরসংযুক্ত ঈশ্বরের ইচ্ছাশকি চির 
অপরিবর্তনীয়, সেই এক ইচ্ছাশক্তি জীবের বিবিধ সশ্বদ্ধান্ুসারে বিবিধ বিধির 
আকারে প্রকাশ পায়, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি ছুই নহে একই, সে শঙ্তির ভাবেরও 
কখন কোন পরিবর্তন হয় না। তুমি বিধির অন্ুপরণ করিয়া যত চল, তত 
তোমার ইচ্ছাশক্কি সুদৃঢ় হয়। যত ইচ্ছাশক্তি স্থদৃঢ় হয়, তত তোমাতে শুদ্ধতা 
বা পুণা বাড়ে। বাড়ে কেন বলিতেছি, ঈশ্বরের ই শ্াশক্ষিব আবির্ভাব তোমাতে 
উপস্থিত হয়। 

বুদ্ধি। তুমিতো পুণা আর ই ছ্থাশক্তিকে এক করিয়া ফেলিলে। কৈ 
শশুন্ধমপাপবিক্বম্ঠ এ বাকোর মধো এমন কোন কথা আছে, যাহাতে ইচ্ছাশক্তি 
বুঝাইতে পারে। তুমি বল শ্রুতিবাক্য ধরিয়া বাখ্যা করিতে হইবে, এইবার 
তোমায়, দেখিতেছি, গোলে পড়িতে হইয়াছে । ইচ্ছাণঞ্চি বলিলেই বাক্তিত্ব 
বুঝায় । এখানে ব্যক্ষিত্ব কৈ? 

বিবেক | মনে রাখিও, গোলে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে পুণ্যের সঙ্গে 
ব্যক্তিত্ববোধক ইচ্ছাশক্তির যোগ করিতাম না। শিন্ধ অপাপবিদ্ধ' এ ছুটি কি 
বিশেষণ শব্ধ নয়? 

বুদ্ধ। অবপ্ত বিশেষণ। বিশেষণ হইলেই ব্যক্তির বিশেষণ হইবে কে 
বলিল ? গাছ পাথর সকলেরই তো বিশেষণ আছে। অব্যক্রিবাচক উদাপীন 
ব্রন্মের ইহারা বিশেষণ, একথা বলিলে ক্ষতি কি? 

বিবেক । তুমি ফাঁকি ধরিতে শিখিয়াছ, ইহাতে আমি সন্ধষ্ঠ হইলাম । কিন্ত 
যে শ্রুতির ইাট অংশ সেই সমুদাঞ়্ শ্রুতির অর্থ কি জানিলে আর তোমার মনে 
গোল থাকিবে না, সে ক্রতির অর্থ এই ১--“তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, 
শিরা ও ব্রণরহিত, শুগ্ক অপাপবিদ্ধ ; ভিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সক- 
:লের শ্রেষ্ট ও স্বগন্, (হনি সর্ববণগে 'প্রজাদিগরকে যে বেমন তেমনি ভানে অর্থ 
সকল বিধান করিতেছেন:।” . দেখ, বাধা শুদ্ধ পাপবিদ্ধ' বলা হীনছে, 
তিনি ব্যক্তি কি না? 

বুদ্ধি । এ শ্রুতভিতে ঈগারের ৰাকতিত্ব যেমন সুস্পষ্ট এমন .ঘআআর উপনিষদ 
কোথাও আছে কি না লন্দেহ। : . টা 








নক বইজ্গ রজত জার, কিন এখানে ঈশ্বর ইদ্াশকি রেমন : 
_শদি্ছুউ তেরে অন্তত উহা বির। তবে আড় মে সর কথা রঙ হইল 
তনূকাকে পুজন্বরূণের কারাধন। কি গ্রকারে হইতে পারে, তাহা রদ্দ্প 
বঙ্গ ভালা কন কর! সাউক 7_হে গুণা, তুমি নিতা পরিররতনীয় 1 তোমার 
সবার হণ না করিরো জীবসক্ল রিরিধ রানার পরিভালিত হয় নিরত্ু 
বিপু গমন বারে, নানাবিধ গাপরূলক্কে : কজফিত হয়। ব্তঙ্ষণ না তো 
একমার জয়ের ঈ: জানিক়া (তীর দিকে তাঙারা যন র) ফিরায়, রিদুতেই 
ভাহাদিগের পাঁপ মলিনত! ঘোচে না। তুঁসি তাহাদিগকে পাপের বন্ধন রই 
ফ্কোডিন করিবার জন্ক বিবিধ রিধির জীন গ্রিয়াছ। যদি তাঁহারা দেই: কল 
বিধি পহিপাজুন করে তাল হুটলে তাছারা। চির অপরিরর্নীন ভাৰ ধারন রে 
এবং তোমার সুক্কে এক হয়| বথন তাস্কারা তৌবার সে $ক হয় তঙ্গন্‌ তীন্া 
ছ্বিথের জদয় মন জাস্তা শুদ্ধ হয়, স্বর্থের সৌনাধ্ে ভূষিত হয়, দেরগরথর স্হ্কিত 
একত লাভ করে তত্যাদি উত্যাদির। 
রর আনননরূণ,! [ও 
..ঝুদ্ধি। পু্ু্বরূপের পর আনন্স্বরাপের, ঝাচা। অগ্তকার কলিকার বিষয় 
এই আনন্ন্্রূপেই ব্যাখ্যা পধাবদক্র হয়। পর্যাবদানে আননাম্বরণ সমুদয় 
ক্ষরপ একীভূত হইয়া সাঁধকের নিকটে: প্রকাশ পায়, কেন না ভূমি অজি পূর্বে 
বিয়া, স্করূপের ভিন্ন ভি নাম কেবল বস্ত বুদ্ধিগরদা, করিবার জন্ঠ, অন্ত 
বন্ধের একই অথণুস্বরূপ। চিংস্বরূপ ব্রচ্দই আনন্দ, এক, প্রাতিপঞ্স না 
কূহলে অস্তান্ত পদথের সায় বন্ধ বহগুপৰিশি হইয়া, পরিবর্তন পদার্থ হন) এ 
আপনিও কিছু সামান্ত' নহে । অতএব, আকার বটাখ্যায় তোনার কিন ছিশেষ 
অন্থাদ গাহতে হইতেছে টিতে 
বিবি । এ বড় সুখের, বিষয় যে, ঠিক সময়ে আননন্মরূপের কাবা উপ- 
 ছ্িত।. দীর্দকাণ তুমি সংসারে প্রবেশ কর নাই, টিক মাননন্বরূপের ব্যাথার 
বসকে তোমার সংসারে প্রবেশ এরগ সংযোগ, ভাগাক্রমে: ছটয়াছে। আদন্ব- 
স্বরূপে সংযোগের ব্যাপার, এখানে বিয়োগ নাই । অস্ঠান্ত স্বরূপে তুদ্ধি জগ. 
ক্ষীর সহিত অঙ্গের বিস্বৌঙ্গ কনা, করিতে গার এখানে বদি সেরূপ কল্পনা 
_. ্ষর, তাহা হইলে এ স্বরূপের আবাধনা কিছুতেই কইতে পারে না, আর 


. বাকি রিল, রগ ভাত বযযং। "যার আমারিগহেঅ্. কারে: 


রী ্ করিলে: আধ হী ভি 





র্‌ বিশ্ব করিয়া বে আদর জার জাপনাত্বে ঝ্মাপরি খানি না. জানব: 
জুবিন সবাই । . হস এপ ভুবিত। যাই, ভ্রগন এফা ডুরি না, দববরে জাই... 






ভুরি। কার্থ মুলে ক্ালনোর আলিকনপাশে বন্ধ । আনন্দে ভুবিলে দেখানে 


খি। করের মহিন াক্ষা হ়। বত্তবিজ্ছের বিযোগ অন্ভহিত হয়) এখানে. 

মৃত্যুর অধিকার নাঈ, কেন রা! এখানে মকঝোই দেহ্বিযুক্ত জান্ধা হইয়া আনন্দে 
ম্জ।  নত্তাদন্রপের আব্বাধনায় ফিনি বক্ধলের প্রাথ নকলের জীবন, মকলের্‌ 
মত্ার বন্ধ! তিনি পরকাধ গাঠয়াছেল। তিনি কেবলা, প্রাণের প্াথ জীবনের 
জীবন, সত্তার সত্তা হেন তিনি সকলই দেখিতেছেন, মক্গই জানিতেছ্বেন। 
হরর তিনি স্বানিত্তেছেন তাহা বঙ্থে, ডিনি আষাদের বব অন্তাব পুরণ করি" 
€তছেন, সর্ব) ঝেছনফ্কনে আমাদিগকে দেখিতেছেন। এই ন্নহ ও €গ্রমে 
দায়ন্মাৎ করিত) অন্তাভিনিক্ধে পরিত্রাণ করাইন্ধ। একমাব্র আপনান্ে তিনি 
সাধকের ফন্ক নিষিদ্ধ ক্বরিয়াছ্েন। এখন, আর ছিত্তের দ্ন্তত্র গতি নাই, 
ভীহােই বম মন্দ ও ৭) হত প্রবিই্। এ গকার একেতে চিত্ত নিবি 
হওয়াতে গাপ অপকিত্রত। স্বন্ত্রত হইযাছে। ম্য়ং ঈশ্বর এখন আপনার 
আনন্বযুত্তি প্রকাশ করিয়া সাধে মুন্ করিলেন, থেহ দেসাদ্ির চিন্ত! স্বতঃ 
স্বনৃহিত ভ্ইক্‌॥ এই স্ধানন্দ বাধকেত্তে আগনার আনগ্দ ষংক্রা্ধিহ বরিযা 
তাহা কতা কৃরিহত্বছেন | আসতরাং এই আনন্দ যে ৈতন্তষয় প্রেমপুণ্ের 
আধার তাহাতে আবার জব্দ কি? আনন্দের অপর নান পু্ণতা। যেখানে 
পূর্ণতা সেখানে ছুহখ নাই, শোক নাই, পাগ নাই, তাপ নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন 
সখ ও স্টান্ি॥ গুততি) সবার কোথাও নাছ, পূর্ন কেবল এক ঈশ্বরেত্তে ॥ এই 
তায় সাই কিনি আ্বানন্দবন ॥ অআ্ঞানত অগদ্ধহ, নিঠুর! পূর্ণতাকে স্পর্শ 
করিত পাকে নধ। ভাই, গুর্ঘভ চেতন, পুণ্য ও গ্রেষ । ফেদিকূ দিয়! বিবে 
চলা ক্র, জুন যে ঝ্আানন্দ, ভুদ যে কয়ক্বরঞচ তাহাতে যে. ঘুকল। বর একত্ব 
স্কাহা। যতনে জ্রয়ে, প্রতিভাত হ। 

বুদ্ধি'॥ সসন্থ-্ুদপ: হে আটক, সাহা, একর বলা? আনন্দে 
ধবধদই ফ্যাগ, বিগ বাই ভা কেননা জীতিপান্ধের 


১৯৪ ১২ রি 
সমিতঠ. একত্র বাসে আনন্দ, একত্র বাসের অভাব হন্নে বা, ইহা নিয়ত 
প্রতাক্ষ। ঈশ্বর পূর্ণ। সাধকের নিকটে তিনি ধখন আপনাকে প্রকাশ করেন, 
.. তখন তাহার সে পূর্ণতা সাধককে মগ্ন ও অভিভূত করিয়া ফেপে। আনন্দের 
যে এই প্রচার অভি্থত গু নিমন্্র করিবাঁর সামর্থ্য আছে, তাহাও. প্রতিদিন 
গ্রতাক্ষ হয়। জ্ঞান, প্রেম ও পুণোর মিলনেতে যে আনন তাহাঁও কিছু অপ্র- 
তাক্ষ ব্যাপার নহে । কোন এক বাক্তিকে দেখিলে যে আনন্দোদয় হয়, তাহার 
কারণ তন্মধো ভ্ঞানাদি বিস্বমান, অন্যথা 'আনন্দোদ্রেক' হইবার সম্ভাবনা নাই? 
যে পরিনাণে জ্ঞান পুণরা প্রেমের অভাব কোন ব্যক্তিতে অনুভূত হয়, সেই পরি- 
মাথে আননের মাত্রা কষমিয়! যায়। এখন আননন্বরূপের কিরূপ ব্যাখ্যা হয় 
বল, শুনি। | বল 
বিবেক । জ্ঞান প্রেম পুথ্য খন আনন্দে মিশিয়া গিয়াছে, তখন আনন্দের 
আরাধনা এইন্ধপে করা যাইতে পারে »হে আনন্দঘন পরব, তুমি আমাদের 
হৃদয় মন প্রাণ আত্মাকে আনন্দের সাগরে: ডুবাইলে। আমরা একেবারে 
তোমার স্বরণতলে উপস্থিত। তোঙ্গার চরণতলে দেবগণ খবধিগণ মহর্ধিগণ সকলে 
আমোদ করিতেছেন। আনন্ভভূমিতে কেবলই আনন্দের নৃত্য। আমাদের 
সকল দুঃখ সকল সন্তাপ অন্তরিত হইল, প্রাণ শীতল হটল, বিচ্ছেদ বিয়োগ 
চিরদিনের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিল। 'আমরা সম্পন্ন হইলাম... ক্কতার্থ হইলাম, 
ধন্য হইলাম.। শক্র মিত্র সকলকে আমরা সমানভাবে এখন আলিঙ্গন করিণ্ে 
পারিতেছি। সমুদায় ভূবন আনন্দে প্লাবিত হইয়াছে। হে রসম্বরূপ তৃপ্তিহেতু, 
আমাদের কৃতার্থতার আর অবধি বুহিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ধান! চি 
বুদ্ধি। আরাধনার পর ধ্যান উপদ্থিত। প্রথমে এক বার উদ্বোধন হইয়া- 
ছিল। আরাধনার পর আবার ধ্যানের উদ্বোধন করা হয় কেন ? উহ্াতে কি 
আরাধনা যে সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহা উদ্বোধনদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়! যাঁ না রন 
বিবেক । আরাধনার পর কোন উদ্বোধন না করিয়া একেবারে নিস্তব্ধ 
হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক | যেখানে বহুবিধ লৌক- সমবেত: হয়, ন্েেখানে ধান 
কি, ইহা বুঝাইন়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মনে করিয়া: ধ্যানের 
উদ্বোধন পুর্ব হইতে প্রচলিত আছে । যেখানে একসপ প্রয়োজন কাছে, দেখান 


শী উযোইন না করা চা কথায় করিলে রাধা নাং টে 
. লা। এপ উদ্বোধনই ভাল |... 38,5. 
বুদ্ধি আরাধনা ও ধ্যানের পরপর সমন কি: টা 
বিধেক। আরাধনা ও ধানের সম্বন্ধ অতি খবনিষ্ট। বস্ ্রতক্ষ না হলে ঃ 
কখন পূরণসাত্রীয় তাহার সন্ভোগ হয় না। সত্য বটে, বসত প্রতা্ষ করিতে গিক্সা 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগও হয়, কিন্তু পুর্ণমাত্রায় সম্ভোগে £ই একটি ধ্যাঘাত 
আছে যে, তখন বস্ত নির্বাচিত হইতেছে, তন্মধো কি কি ভাব সঙ্গিবিষ্ট আছে. . 
তাহা বুদ্ধিগোচর করা হইতেছে । এরূপ করিতে গেলে ভাব হইতে ভাঁবাস্তরে 
ক্রুতবেগে প্রবেশ ঘটে, সুতরাং সম্ভোগের মাত্রা তত অধিক হয় লা। আরাধনা 
ইহাই ঘটিয়া থাকে । বন্তর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া স্বন্ূপ হইতে স্বক্সপান্তরে 
গমন এবং সেই একই শ্বরূপমধ্যে কি কি ভাব ও সম্বন্ধ আছে. তাহার পর্ধযালোচ- 
নায় সম্ভোগের মাত্রা বড়ই অন্ন হইয়া পড়ে । আরাধনা সেখানে শেষ হইল 
যেখানে সমগ্রন্বূপ এক অথগ্ড বস্ত হইয়া প্রকাশিত । আনন্দস্বর্ূপে এই অথ- 
ওতব দিদ্ধ হঈয়াছে। কেবল অখগুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, সমুদায় জীব 
অথণ্ড হয়া এক মহাজীবে পরিণত হইয়াছে । অখণ্ড আননাঘন ব্রহ্ম ও. অখঞ্ড 
জীবের যোগ আনন্দে যখন সিদ্ধ হইল, তখন সেই অখণ্ড জীব অখণ্ড আনন্দ- 
সম্তোগে প্রবৃত্ত । এই যে অথণ্ড জীবের অথণ্ড আনন্দসস্ভোগ ইহাই ধ্যান। 
এন্থলে ধ্যানশবপ্রয়োগ যদিও ঠিক নয়, সনাধিশঙগপ্রথনোণ কথক্চিৎ ঠিক, তখাপি 
সম্ভোগে যখন জীবের চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না, জমি সম্ভোগ করিতেছি এরূপ জ্ঞান 
থাকে, তখন সমাধিশবপ্রয়োগ না করিয়া ধ্যানশবের প্রয়োগ মন্দ নয়। তবে 
সাধারণতঃ ধ্যান বলিতে চিন্তা বুঝায়। এখানে চিন্তা নাই চৈতন্ত আছে, এ 
প্রভেদ মনে রাখা প্রয়োজন । একে বদি ধ্যান বলিতে না চাও, ষোগ বল.। 
বুদ্ধি। চিন্তা নাই চৈতন্ত আছে, এ প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝাইক্সা দিলে 
ভাল হয়। ও | 
. বিবেক। কোন একট বন্ধর সকল দিক্‌ ভাল করিয়া নিরবচন করিতে 
গিকা আমরা চিন্তানিয়োগ করিয়! থুকি। চিন্তা এই জন্য প্রবাহক্রমে ধাবিত 
হয়। হইতে পারে, একই বিষয়েতে চন্তানিয়োগ করাতে বিষদৃশ- প্রবাহ না 
হইয়া সনৃশ প্রবাহ হর, কিন্ত আরাধনা পর যে ধ্যান উপস্থিত, তাহাতে সদৃশ 









1:১8 ও উপযোগী রা: বায় সম দিক দেবা ধর জারাধনাতে (নগর 
ইমা, এবং অখণ্ড পরমপুরুষ অখণ্ড জীবসজিহাদৈ উপাযত, ভবন কেবলা 
লা আমনদ্ভোগি ইহাই সাভাফিক 1. জীবািউন্ের 
শি বলাকা কব সব মা, এক অৈবাদগার' টায় জীবেতত- 
পারা ইিলু্ী করা: কর্থন সমচিত জয়? জীবটতভাকে বিপু ্ারীলে 
- ছিব উপস্থিত হা ফোর ধাতাক হাল দিন ই জ্ছাকে জনগজনিত 
. স্ছণ বলে 1 দৃ্াবিদ্থীর অপর ছলে ভরবে বে ই ফি ভুখেই ছিলাঞ। 
জ্থাফিছে হালে ফা বপিতেছি, এধান সষ্া নহে ঈর্টোগ। এবার 
আনগাগাভাগতিহ আর কিছু নাছ, এজ মে জার বিধির র্‌ পবৈ8 না 
ধলিয়া চিন্তাজাধাহ অবক্ ধাঞচে। টিন 
খু খিধানারের প্রধেশ না হইলেও পরপসগুদায়ের কমিক সতধি মনে 
ইন তো শিরক চিতা ব্যানে ধা্ষিতে পারে । ভী্ প চিক্জা বদি বারণ 
রং তাহা হতে সক্টাগবাঁলে আঠানাদি জমার উপাদান হইয়া! ভাইকে 
বর্ধিত কবে কিরাপে? আমার পুর, ভুরি, সুই নী সিদ্ধ হইবৈ 
বিবেক দেখ বুদ্ধি, ভুমি এখন অরাপ বর্গের রুপ পনি কারিতৈছ। 
ভি: চৈজস্, ব্রা চৈ । টৈতগ টৈতলাকে সম্ভোগ করিতিছে। একই 
(লঙ্তোগই রূপরসপাল।' এ'টৈনা ভোগার দিকটি মিষ্ট হইতৈও ফির, সগ্ধী 
হইতেশ ছগঞ্ধতর, কৌদ। লা ই শ্রেমপুধাননাধা। রসগরীপের রসগঞ্তোগি 
উ্গা অর্থা--শ্রেছ পুরা চৈতনৈ সিপিয়া গিয়া যে আনপখৃ্ি প্রকীশ পাইয়াছে 
হাতে দৃক কইরা স্থিতি; গরপঝাপ রূপে রা মানীতর- পরমপুরধৈ অর হইয়া 
থাকা। এইরপ স্থিতি এখানে বতার্থতা ৷ জীনাদির আস্মাতে প্রবণ, 
লাধনের পরস্ চিত্তায প্রয়োজন নাঁছ, আধন্ত আাদদমৃষ্িয অস্ুঃখীবেপে উইী গতই 
পিদ্ধ হইতেছে! তুমি খন কোন বাক্ধির প্রেমাদির পরিচয় পাকা তাহাতৈ মৃদ্ 
হউলাই ঠালাকে, দেখিবার তরী এদনই বোন হয় বে. আর তাঁহার 
সুখের আজোটিদা করিতে পরধৃতি হয় না. কাকে দেখি দিত সম ভি 
. জজ হই যায, এ বা?গাডটি বৃকিবাি সময় এখন' তোফাঙ উপছিত।: আগা 


২ ৃ 
করি, তুমি উ উপলব্ধি করি পাননি নগরের ১০১ এক হন 
যাইবে।, কামার বন রা জানিও, এই মহত্তম ব্যাপার সাধনের | 


জন্য ।. 
বুদ্ধি! তুমি এ রকি বিলে? যে বাকিতে মুগ্ধ জা আমি তাঁহার ... 








অঙ্গে এক হইলাম, তিনিইতো পরমার যা মম হার অবারার রে 


হুইবেন। 
বিবেক। অখণ্ড জীব ও খণ্ড বন্ধের কথা বাছা রে হি ইনি 
ভাল করিয়া ধারণ করিতে না. পারাতে . তোমাতে এ ভ্রম উপস্থিত... তুমি 





ধাহাতে মুগ্ধ তাহার সঠিত যখন এক হর গিয়াছ, তখন আর সুজন কোথায়. 


রহিলে, রহিলতো এক জন। এখানে জীবসন্বন্ধে দ্বৈত ভাব অস্তরিত হুইয়াছে। 
ছুই নয় এক জীব ব্রঙ্গের রসমূর্তিসস্তোগে প্রবৃত্ত । এক জনের সঙ্গে এক 
হইতে পারিলে সহন্রঙ্জনের সঙ্গে এক হওয়! সম্ভব তয় । আনন্দস্বরূপমধ্য সাধু 
খষি মহধি আত্মীয় স্বজন বদ্ধু পভৃতি তাহাতে মন হইয়া, অভিত্ব হইস্া রহিয়া- 
ছেন। তুমি যখন আননে মগ্র হইলে তখন তুমিও '্টাচাদের সি অন্ছিন্ন 
হইয়া গেলে । সকলে মিলিয়া যে এক অথগ্ড জীব হইল, সে জীব তোমার 
আত্মচৈতন্ত সহ একীভূত । সকলের সঙ্গে এক হইয়া তোমার সন্ডোগে : সামর্থ্য 
বাড়িল। তুমি ক্রুদান্বয্নে পরমপূরুষের রসমূর্তিতে ডুবিতে লাগিলে। এই 
ডোবাই নববিধ ধ্যান বা যোগ। এখানে অন্তর বাহির এক হইয়া গিয়াছে, 
চিদানন্দরদসাগর উদ্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে । এই ব্রহ্ধরসের অস্তঃপ্রবেশে 
আম্মা! জ্ঞান, প্রেম, পুণো তুষ্ট, পু, পরিতৃপ্থ । 

বুদ্ধি। বিবেক, তোমার একটী কথার আমার সন্দেহ হইয়াছে । আমরা 
এক এক জন একটি জীব; সকলেই শতন্্। পূর্বে যখন তা ভি দা 
তখন 'অথণ্ুত্ব মনে কর কি কল্পনা নয় ? 

বিবেক । অথগুত্ব নাই, আমরা পরস্পর হইতে একান্ত স্বতন্ত্র, ইহাই 
কল্পনা । কোন একটি বস্ত অপর বস্তসকল হইতে স্বতন্ত্র হইক্লা যেমন খাঁকিতে 

না, উহার! পরম্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তেমনি এক আত্মা অপর সকল 
আহার সম্বন্ধনিরপেক্দ হইয়া থাকিত্তে পারে না। নিরপেক্ষ বা একান্ত 
-খ্বতন্্ বলিয়া যে মনে হয়, উহা! অজ্ঞানতামুলক ।. ধ্যানযোগে এই অজ্ঞাদিতা 

১৪ 


০৯ ধন্মতিন্থ | 


অন্তরিত হইয়। প্রর্ত তত্ব প্রকাশ পাঁর। বুদ্ধি, তুমি নির্জনে বসিয়া 
অগ্যকার কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার কর, আয়ত্ত কর, এবং তোমার 
জীবনের নবীন অবস্থা কিরূপ ব্রচ্মযোগে পরিণত হইতে পাবে, তাহার উপার 
উদ্ভাবন কর। 


সাধারণ প্রার্থন।। 


বুদ্ধি। প্যানে অথপ্তু ব্রঙ্গকে অথণ্ড জীব দস্তোগ করিতেছে, সে তাহাতে 
, মগ্গ হইয়া! গিয়াছে, এখন দে সাধারণ প্রার্থনা করিবার জন্য বাহির হইয়! আসিবে 
কি প্রকারে ? প্রার্থনা করিবার জন্য বাহির হইয়া আমিতে হহলে ধ্যানের 
গভীরতা তে! নষ্ট হইলই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অথপ্ড ব্রহ্ম ও অথণ্ড জীব খণ্ডিত 
হইয়া গেলেন: কেন না! ব্রহ্গের প্রার্থনাশ্রবণকারিত্বের ভাব মনে প্রবল হঈল, 
আর্ধী হইতে গিয়া অন্ত সমূদায় জীবের সহিত প্রার্থী জীব ভিন্ন হইয়া পড়িলেন। 
বল এসকল কথার মীমাংস| কি? আমার তো মনে হয়, তুমি যে ধ্যান ব্লিয়াছ, 
সে ধ্যান হইতে প্রার্থনায় পহুছাইতে গেলে এ দোষ পড়েই পড়ে । 
বিবেক । মগ্প ভাব না গেলে কথা বাহির হয় না, এ সিদ্ধীস্ত অবলম্বন 
করিলে ধ্যানের মগ্রভাঁব বিরল ন! হইয়া প্রার্থন। উপস্থিত হয় না, এই কথাই 
মানিয়। লইতে হয় । এই মগ্রভাব যাইবার বেলা আনন্দে ঘে সমুদায় স্বরূপের 
সন্গিবেশ হইয়াছে, তাহারও বিরলন্তা। মানিতে হয়, এবং এই বিব্বলতা মাঁনিতে 
গেলে প্রথমে যেষন ত্য হইতে স্বরূপপরম্পরায় আনন্দে আসিগ্া সকলম্বরূপের 
ঘনীভূততা উপস্থিত হইয়াছে, তেমনি আনন্দ হইতে পুণো, পুণ্য হইতে অদ্বৈতে, 
অদ্বৈত হইতে প্রেমে, প্রেন হইতে অনন্তের অৰয়পক্ষে, অশ্বয়পক্ষ হইতে 
ব্যতিরেক পক্ষে, রেক পক্ষ হইতে চিন্সাত্রে বা জ্ঞানে, জ্ঞান হইতে 
সত্যে আসিয়া ধ্যাতা উপক্থিত। সত্য হইতে আনন্দে আসিয়া পুছাকে 
দাশনিক ভাষায় অন্ুলোম, আনন্দ হইতে আবার সত্যেতে গিয়া পহুছা বিলোম 
বলিতে পারি। এই অগ্ুপোম বিলোমে ব্রদ্মের অথগ্ুত্ব জীবের অথপ্ত্ব 
বিদুগ হয় না কেন, ভাবের ঘোর ঘোচে না কেন, এখন তোমার তাহাই বোঝা 
আবহক 1 


বুদ্ধি। সে কথ। খুঝিবার পুরে তোমান্স একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সত্য 


ধন্মতত্ব। ২০৭ 


হইতে আনন্দে আসিবার সময়ে আরাধনা সহায় ছিল, সুতরাং পর পর স্বরূপ 
সমূহ অবিচ্ছি্ভাবে মিলিত থাকিয়া আনন্দে আসিয়া অখণ্ড হইয়াছে, ইহা 
বুঝিতে পারা যায়। ধ্যানে তো এরপ কোন প্রণালী অবলম্থিত হয় না। মগ্ন- 
ভাব চলিয়া যাইবামাত্র অমনি সত্য বা সত্তামাত্রে আসিয়া সাধক উপস্থিত। 
তুমি যাহাকে বিলোম বলিতেছ সেটা একটা! কথার কথা হইয়া দাড়াইতেছে। 
বদি বল গ্ভ শীঘ্র এই ব্যাপারটি হয় যে, বিলোমগতি ৯ আমরা ধরিয়া ফেলিতে 
গারি না, তাহা হইলে আমি বলিব, যাহা ধরিতেই পারিলাম না তাহার সম্বন্ধে 
দ্রুতগতিব্শতঃ উহা! জ্ঞানের অগোচর হইয়াছে, একথা বলায় লাভ কি? 
বলিলেই হইল যে, ময়ভাৰ ছুটিবামাত্র একেবারে শুদ্ধ ডাঙ্গায় দি সাধক 
উপস্থিত। ৃ ৮ 58, 
বিবেক। তুমি বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। এরপ প্রশ্থে আমি তোমার প্রতি 


মন্তষ্ট হইলাম । যাহ! বুঝ! যায় না) তাহ! লইয়। আবার বিচার কি? একখানি -... 


সোলা তুমি বলপূর্রবক জলের তলায় ডুবাইলে, যাই ছাড়িস্াঁ (দিলে মনি উহা 
একেবারে উপরে ভাপিয়া উঠিল। মনে হইল একেবারে ভাগিরা উঠিরাছে, 
কিন্তু সত্য কথা এই, সবখানি জল ভেদ করিনা তবে উহা উপরে উঠিয়াছে। 
এখানেও তাহাই ৷ দ্রুতগতিতে পূর্বগ্থানে আসিয়া পঁছছিলে দ্রুতগতিনিবন্ধন 
মধযভাগটা ধরা না যাতে পারে, কিন্তু ধরা গেল না বলিয়া যে, মধ।তাগটা দিয়া 
উহ্বাকে যাইতে হয় নাই, একথা তুমি কেমনে বলিবে ? যে দৃষ্টান্ত এরা সেবার 
তোমায় মনভাব বুঝাইয়াছি. সেই দৃষ্টান্ত লইয়া একথাটাও বুঝাইলে আর কোন 
গোল থাকিবে না । তুমি তোমার প্রেমাম্পদূকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হঈলে, তাঁহার 
গুণের চিন্তা আর তোমার মনে আদিল না, সে সকল গণ তাহার সহিত এমনি - 
অভিন্ন বে. চিন্তা করিখার কোন কারণ নাই। জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি ময় 
হহর়াই থাঁক, না মুহর্তমবো মুগ্ধতা অপস্যত হয়, আর তুমি সাহার সহিত্ত 
আলাপে প্রবৃত্ত হও। যখন তুমি তাঁহার সহিত আলাপ কর, তখন কি সাহার 
"মুদ্ধকরত্ব সামর্থ্য নাই ? যদি নাইই থাকে, তবে আলাপের রসে তোমার মন 
, ভরিয়া যায় কিরূপে ? বখন আনন্দে মগ্প হইয়া স্তম্ভিত হ্য়াছিলে..সে লময়ে 
প্রণয়াম্পদের সত্তাটার প্রতিও তোমার দৃষ্টি ছিল না। যখন মুহূর্ভনধ্যে এই 
আমার প্রণরাক্পদ এই সম্ভাগ্ঞান জাগিরা উঠি, তখনও “হামার ঘোর ভাঙ্গে 


0২. ধর্মতিঝ।, 


নাট । একথা কেন বলি জান, বাঁকে বড় ভালবাসি তাহাকে ভাবিতে গিয়া 
মুখখানি ভাল করির! মনে পড়ে লা । মুখখানি ভাল করিয়া মনে পড়ে না এই 
- জন্য যে তুমি ভাবে বিতোর হইয়া তীহাকে দেখিয়াছ, আকারের দিকে তোমার 
দৃষ্টি ছিল না। যখন আননো'র মগ্রভাব কিঞ্চিৎ বিরল হইল তখন ভাঁবে বিভোর 
থাকিরাই "এই ই'ন+ এই সন্তাঙ্জান উপস্থিত, কিন্ত এ সত্তার সঙ্গে যে সকল 
স্বরূপশুগির যোগ আছে, তৎ্প্রতি আর দৃষ্টি থাকিল ন।) ভাব বিভোর থাকি- 
যাই তাঁহার সহিত আলাপ উপহিত হইল। বাউক এখন কথ! এই, যথন 
আরাধনা সতোতে আরম্ভ হয়, তখন ফীকা সত্তা অর্থাৎ জ্ঞানপ্রেমাদিবর্জিত 
সন্থাম আরাধনার আরম্ভ হইরাছে। যত সত্য হইতে অন্তান্ স্বরূপে অবরোহণ 
হয়, তত সেই সত্তা আর ফীকা সন্ত! থাকে না, জ্ঞানাদিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। 
আনন্দে আসিয়া সেই সন্তাই প্রসনুত্তিতে পরিণত হয়। এই রসমুক্তিতে মন 
বিভোর হইয়া দায়। মহুর্তের পর খন সস্তা অর্থাৎ এ ইনি আমার সন্মুথে এ 
জ্ঞান উপস্থিত হয়ঃ তখন তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্তি জন্মে। এ আলাপ 
রসফুক্ত, রসহীন নহে । আনন্দে বেন সমুদীর রূপ একীতৃত ছিল, আনন্দের 
মদ্দভাব হইতে যথনু সত্ভান।ত্র উপস্থিত, তখন বিলোসক্রমে যতশুলি স্বরূপ অতি- 
ক্রম করিয়া সতোতে বা সভ্ভাতে গিয়া পুছাইতে হয়, সে দকলগুলিই এই 
সম্ভাতে এখন আছে, তাভাদের একটিও শির্লিষ্ট হয় নাই । এইযে শ্রূপসদূহের 
অবিশ্লিষ্টভাবে সন্ভাতে খিতি, ইহাকেই বিলোমগতি বলা যায়। প্রণয়াম্পদেগ 
সত্তামাত্রে দৃষ্টি পড়াতে যেমন তাহার মুগ্ধকরত্বাদিশক্তি চলিয়া যায় নাই, এখানেও 
সেইরূপ বুঝিতে হইবে । কলতঃ বুঝিও এ সত্তা বা সত্তা আরন্তের ফাঁকা সত্য 
বা সত্তা নহে। ূ 
বুদ্ধি। সতা বারতা যেন ফীকা ন! হইল, যে জীব বাহির হইয়৷ আসিল 
সেতো একা আসিল । যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে অথগ্ ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকি- 
লেও জীবের অথণ্ুস্ব ঘুচিয়া শিয়াছে। 
বিবেক । জীবের অথগ্ুত্ব খুচিবে কি প্রকারে ? আমি তোমায় তো পূর্বে 
বলিয়াছি, সকল 'জীবের সঙ্গে অপওযোগে প্রতোক জীব নিয়ত আবদ্ধ 
আছে। অজ্ঞানতাঁবশতঃ এই অগও যোগ তাহারা বিস্থৃত হয়া রহিয়াছে । 
সাধারণ জীবগণের সহিত ঘোগ তত, হুষ্পষ্ট না হইলেও খষি মহর্ষি সাধু মহাজন- 








ধর্মতত্ব । রে ৯৯৯ 


গণের সঙ্গে ধোগ অতি নুস্পষ্ট। ঈগরের যেষে স্বরূপের প্রতিনিধি হইয়া. 
তাহার! পৃথিবীতে আপিয়াছিলেন, সেই সেই স্বরূপে তাঁহারা ঈশ্বর সহ অভিন্ন 
হইয়া রহিয়াছেন। আরাধনায় ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের আলোচনাকালে, ত্বাহারা 
সেই দেই স্বরূপের সহিত আরাধনায় নিষুক্ত জীবের সহিত অভিন্ন হইয়াছেন, 
যাই সমূদায় শ্বরূপ আনন্দে অথণ্ড হইয়া পড়িল, তাহারাও সে সময়ে আরাধনা 
নিষৃক্ত জীবের সহিত অথণ্ড ও এক হইয়া গেলেন। আবার যখন বিভোর 
ভাব লইয়া সা বা সত্তার সাধক উপস্থিত, তথ্ন ভাহারাও অথণ্ড ভাবে তংসহ 
সংষুক্ত আছেন, বিচ্ছিন্ন হইবার কোন কারণ নাই। 

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে কথায় তো বুঝা গেল, কিন্তু খধি মহধি সাধু 
মহাজনগণের সঙ্গে যোগ অতি স্ুম্পষ্ট', তোমার এ কথার কোন সন্ধান পাই- 
লাম না। 

বিবেক। কোন একটি স্থলে যদি সন্ধান পাইয়া থাক, তবে এ স্থলে সন্ধান 
পাওয়া আর কিছু তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। তোমার ক্কি মনে আছে, 
আমি অনেক দিন পুর্দে যখন তোমায় বলিতাম “তুমি আমায় আর ছাড়িতে 
পারিবে না», তখন এন কথা শুনিয়া তোমার সুখে বিষাদের চিহ্ন উপস্থিত হইত। 
আমার কথার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তোমার বিষাদ উপস্থিত, ইহা জানিয়! 
আমি তোমায় বলিয়াছিলাম, 'আমায় আর ছাড়িতে পারিবে না, ইহার অর্থ 
আজ হইতে এই বুঝিবে যে, আমি যে সকল কথা তোমায় বলিতেছি, ইহা তুমি 
কোন কালে অতিক্রম করিতে পারিবে না তুমি যখন দুরে, তখনও আমি 
তোমার নিকটে ; কেন না আমি বাণীরূপে তোমার নিকটে সকল সমস্ে 
উপস্থিত। বল, তুমি কি আমায় অতিক্রম করিতে প]ুরিয়াছ? সংসারের গোল- 
মালে ভূলিয়া থাঁকিলেও নির্জনে বদিলেই অমনি ই সকল বাণীতে তোমার 
নিকটে আমি উপস্থিত। আমার এ কথা যদি তোমার সম্বন্ধে সত্য হয়, তাহা 
হইলে সেই সকল খধি মহর্ষি সাধু মহাজন তাহাদের বাণীতে আমা হুইতেও 
তোমার নিকটে, সুতরাং তহারা সুস্পষ্ট, এ কথায় কি আর সংশয় আছে ? 

বুদ্ধি। যাঁউক, ও সকল কথায্প আর প্রয়োজন নাই। এখন ধ্যানের পর 
সাধারণ প্রার্থনার বিষয় বল গুনি। 

বিবেক! আনন্দ হইতে সত্যেতে আগমন সকল জীবের সহিত একাত্মতায় 





ত। 


£. হে: সতরাং_-.*অপতা হইতে আমাদিগকে সতোতে লইরা হাঁও, অন্ধকার 
এ হইতে 'আমাদিগকে জোতিতে লয় যাও, ৃ্্যু হইতে আমাদিগকে অনৃতেতে 
ইয়া যাও, ছে সতান্বরূপ. আমাঁদিগের নিকট প্রকাশিত হও, দয়াময়, তোমার 
মনে অপার করুণা, তাহার দারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর।”-_যখন এ 
পরীর্ঘনা করা হয়, তখন সমুদায় মানবমণ্ডলীর সহিত এক হইয়া প্রার্থনা করা 
হয়, এ প্রার্থনা প্রাতোক : ব্যক্তিই করিতে পারে, কেন না অসত্য পরিত্যাগ 
ৃ করিয়া সত গ্রহণ, অপ্ধকার বা আূ্রানতা পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতি ব। জ্ঞানের 
অস্ছসরণ, মৃত্যু অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে গমনরূপ আত্মার মুত হইতে 
অমৃত অর্থাৎ ঈএরের ইচ্ছান্তুরণরূপ অনন্তন্রীবনের প্রার্থী ভওয়া সকলের পাক্ষই 
স্বাভাবিক । জীবনে এই মহান ব্যাপার সাধিত হঈবার পক্ষে ঈশ্বরের সহিত 
অক্ষ সাক্ষাৎসম্বন্ধ এবং তাহার রঙ্গণাধীনতা প্রয়োজন, এজন্য শেষ প্রার্থনাবাক্য 
সেই ভাবেই উপস্থিত হইগনা থাকে । এখানে প্রকাশিত হও এ পদটিন গলে 
“প্রকাশিত থাক" এক্প বলাই সমুচিত, কেন না এখনও তিনি সম্মুখে প্রকাশিত 
আছেন, যেনষ্ঠাহার এ প্রকাশ অপত্যাদির কুহ্‌কে পড়িয়া আচ্ছাদিত না 
হইয়া যায়, সে জন্যই এ প্রার্থনাবাকা উচ্চারিত হইতেছে। 'আঁবিরীবর্ম, 
এধি” এই শ্রত্া্ত প্রার্থনার প্রতিবাকা রক্ষা করিতে গিয়া প্রকাশিত হ৪ 
এ পদের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রতিবাক্য না রাখিয়া! সম্যক পরিবর্তন করাই 
ভাল। 


স্তোপাঠ। ৩ 


বুদ্ধি। এবার তো ভোমার স্তোত্রপাঠের তত্ব বলিতে হইতেছে । প্রার্থনার 
পর উপামন! শেষ হওয়াই উচিত, এস্থলে আবার স্তোত্র পাঠ দ্বারা নূতন করিয়া! 
উপাদনা আরম্ত করিবার কি প্রয়োজন ? আমার মনে হর, পুরে যে ব্রান্ষসমাঁ- 
জের উপাসন! প্রণালী ছিল তাহাই ঠিক। সাধারণ প্রার্থনার পর" না হয় একটা 
বিশেষ প্রার্থনা হইল, তাহাতে বড় ক্ষতি হয় না, কেন না৷ প্রার্থনাতে প্রার্থনাতে 
সজাতিত্ব আছে। প্রার্থনা দ্বার! উপাসনাঙ্গ শেষ করির়। আবাবু স্তোব্রপাঠ, এ 
যেন কেমন কেমন লাগে 

বিবেক। নানবন্ষাতির ঈশ্ববদ্ছানসন্াকষে এক্ক দিনে সমুদান ভাব প্রস্ষটিত 


্ ই 





হত নি, ক্রমে ক্রমে উ্ ্রশ্ছুটাকার ধারণ করিযানথে। বৈদিক সময়ে উপাস্ত- 
দেবতাকে অনেকটা মান্থষের মত করিয়া লইলে ও তাহাতে ঈপ্বরের স্বরূপ শুর - 
 সিবিষ্ট ছিল। স্বরূপ সনগিবিষ্ট ছিল বটে, কিন্ত মানবীয় আবরণ হইতে উল্লো-. 





উন করিয়া সে সকলকে বৈদিক খাবিগণ ধারণ করিতে পারেন নাই। বৈদিক... 


সময়ে মানবীয় ভাব সংযুঞ্ত থাকাতে আরাধ্য দেবতা বাক্তি বা. পুরুষ, এ জ্ঞান... 


সর্বদা জাগ্রৎ ছিল। রূপ গুলির এই প্রকারে বাক্তিত্বের সঙ্গে যোগ থাকাতে টি 
বনু স্বরূপ যে একই স্বরূপ এবং অনন্ত, এ জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে সমূহ বাধা ছিল। 


বেদের অন্তভাগে খষিগণ বাক্ধিত্বের রেখ! অতিক্রণ করিয়া কেবল ব্রন গরূপ- 
চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমৃদাক্স বেদ মন্থন করিয়া এই সতা বাহির করিলেন 
যে, ধাহা হতে এই সমূদায় ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হঠয়া ধাহার দ্বারা জীবন 
ধারণ করে, ধাহার দিকে জীব সকল গমন করে এবং ধাহাতে প্রবেশ করে 
তিনিই ব্রহ্ম ।” এই সতা ধরিয়া অনুধ্যান করিতে করিতে তাহারা তরঙ্গের 
সিতা, জ্ঞান ও অনন্ত" স্বরূপ বাহির করিলেন, এবং এক সত্য হইতেই সকলের 
উৎপত্তি স্থিতি ও লয় তাহারা নির্ধারণ করিলেন। উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যখন 
ব্র্ষসাপেক্ষ তথন ব্রদ্ধনিরপেক্ষ কিছুই নয়, এহটি হৃদয়ঙ্গম করিবামাত্র তাহাদের 
সম্মুখে এক ব্রহ্গবস্ত রহিলেন, আর সমুদার অসৎ হইয়! উড়িগ্। গেল। এইক্দপে 
তাহারা যখন সম্ক্‌প্রকারে ব্রন্ধে নিবিষ্ট হইলেন তখন তাহারা যোগী হইলেন, 
যোগা হইয়া! অসৎ সংসারের সহিত সম্বদ্ধ পরিতাগ করিলেন। বেদের ধর্ধধ 
বিলুপ্ত করিয়া বেদান্তের ধর্ম উপস্থিত, বেদান্ত বেদকে কেবলই অধঃকরণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন | এরূপ বিরোধের অবস্থা অধিক দিন থাকিতে পারে না, পুরাণ 
আসিয়া বেদাস্তের বাক্তিত্ববিরহিত ব্রদ্ধকে বাক্তিত্বম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিন্তু তিনি সর্বাতীত ব্রচ্মকে সহসা বাক্তি করিয়া তুলিতে পারিলেন না, সুতরাং 
অপাধারণ পুরুষগণেতে যে ্রন্ধের প্রকাশ সেই প্রকাশকেই ব্যক্তিত্ব দান করি- 
লেন। ইহাতে বৈদিক সময়ে যে মানবীয় ভাব ছিল, মেই মানবীয় ভাব প্রকাশ- 
মান ব্রন্েতে সংক্রামিত হইল। বেদবেদাস্তকে সমগ্র করিতে গি়্া পুরাণ যে 
মধ্যপথ অবজ্ত্বন করিলেন, তাহাতে বেদবেদাস্ত মিশিরা৷ এক হইল নাঁ। শুত- 
যোগে ব্রক্ষসমাজের অভ্যুদয় হইল, ত্রাহ্ষমমাজে ক্রমে উপাসনাপ্রণালী পরিবর্তিত 
হইতে ভইতে বর্তমান আকারে আদিয়! উপদ্থিত। ইাতে বেদবেদাস্ত মিশিয়া 


২৯২... জী. ংশতিত। 
থেঞ্খক হইয়াছে তাহা বর্তমান "আরাধনা প্রণালীমধো বিলক্ষণ প্রকাশিত | আরা- 
ধনায় ব্রদ্ধকে বখন তুমি বলিয়া! স্ষোধন করা হয়, তখনই বাক্তিতব পরিস্ুট এবং 
বৈদিক ভাব উজ্দ্রপতর হয়াছে। কিন্ধু ধাঁহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করা 
হইতেছে, তিনি ঠিক বেদাস্তের ব্রক্গ। কেন না সকল প্রকারের মানবীয় ভাববিব. 
র্জিত ব্রববন্বরূপগুলি অবলম্বন করিয়া সমগ্র আরাধনা নিশ্পাদিত হইয়া! গাকে। 
এতদূর অগ্রসর হইয়াও পুরাণে যে একটি নূতন বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা 
'আরাধনায় তেমন পরিস্ফুট হয় লাই। উহাকে পরিস্ুট করিবার জন্য, উপাগনার 
খেষাঙ্গ উপস্থিত । 

বুদ্ধি। অনেকগুলি কথা ললিলে। বলিতে বলিতে হঠাৎ বলিয়া ফেরিলে 
পুরাণ একটি নৃতন বিষয় উপস্থিত করিয়াছিল, তা গখনও পরিশ্ম্ট হয় নাই। 
আমি বুঝিতেছি, সাধু মঙ্গা্নগণের সঙ্গে মিলনের কণা তুমি ইহার দ্বারা তুলি- 
তেছ। ধ্যানের সময়ইতো ওকথা তৃমি এক প্রকার বলিয়া খেষ করিয়াছ, 
আবার পুরাণের নৃতন বিষয় লইয়। টাঞ্লাটানি কেন? 

বিবেক । তুমি একটী কগা বলিবামার যে ভিতরকার কথা বুঝিয়া ফেলি- 
যাছ, ইহাতে আমি সন্ভষ্ট হইলাম। কিন্ত আমি যে সকল কথা তোমায় বলিয়াছি, 
সেগুলি আরও একটু গভীর ভাবে যদি তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহা হঈলে 
তোমায় আর গোলে পড়িতে হগত না। আমি পূর্বববারে তোমাকে বলিয়াছি, 
*আরাধনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপের আলোচনাকালে, তীহারা (খষি মহত্ি সাধু 
মহাজনগণ ) সেই সেই স্বরূপের সহিত আরাধনা নিধুক্ত জীবের সহিত অভিন্ন 
হইয়াছেন. যাঃ সমুদায় স্ূপ আনলো খণ্ড হইপা পড়িল, তাহারাও সে সময়ে 
আরাধনায় নিষুক্ত জীবের সহিত অখণ্ড ও এক হটয়া গেলেন ।” দেখ এখানে 
ঈশ্বরের স্বরূপের প্রতিনিধিগণ যেমন সেই সেঈ স্বরূপে ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইয়া 
রহিয়াছেন, সেরূপ ধাানকালে আরাধনায় নিষুক্ত জীব সহও তাহারা অভিন্ন 
হইয়া! আছেন, এখনও ভিন্ন হইয়া সহদাধক হয়া সাহাকে খিলনম্থখ অর্পন 
করিতে পারেন নাই | স্তোতে সেইটি হবার সময় উপস্থিত। স্মৃতরাং স্তোত্র 
দেব ও মানবের সংবোগসাধক। 

বৃদ্ধি। কথাটা! বুবি বুঝি করিয়া বুঝিতেছি না, একটু স্পষ্ট করিয়া 
বধ । 


লু: 


না পর্দা রান কস বাত হা সী 
. অমুদায় মানবমগুলীর সহিত এক হইয়া সাধারণ প্রার্থনা! করা হয়। এখাদে 








দেব ও মানবের প্রথম সংযোগস্থল। দেব ও মানবের যোগ কোথায় ॥ কর্ধেতে। রদ 
রদ্ধকে ছাড়িলে সে যোগ কাটিয়া যার। নুতরাং সাধুমচাজনগণ ভাষরসে মধ 


হইয়া ঈশ্বরে যে:ভাব অনুভব করিয়াছেন তদহুসারে তাহার! তাহাকে এক 
একটি নাম দিয়াছেন, এবং সেই সেই নামান্গরূপ ভাবে তীহারা ঈশ্বর সহ সংযুক্ত 
ইয়া রহিষ্নাছেন। সুতরাং তত্ন্নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তত্তষ্কাবের আধার 
ঈগর ও তাবানুসারে ধাহারা নাম দিয়াছেন তাহাদের সঙ্গে যোগানুতব হয় । 
কেবল তাহাই নহে, একটি একটি বিধানের সঙ্গে যোগ নামে ঘটিয়া থাকে, 
যেমন ধিম্মরাজ' ফ্রিব' ও “নিত” বলিতে বৌদ্ধধর্মের, 'পিতা” বলিতে প্রষটধর্শের, 
'পিরবন্ধ' বলিতে হিন্দুধরশেরি, 'পাষগুদলন, বলিতে যোহম্মদীয় ধর্ের এবং 
সিরাজ” ও ন্যস্ত বলিতে যিছদীধর্মের ভক্তসাধকগণের সহিত যোগ অনুভূত 
হন । বদি বল এব্ধপ যোগান্থভব করিতে গিয়া ঈশ্বরের মহিত বোগের গাঢ়তা 
থাকে না নিরতিশয় তরল হুইয়। উঠে, তাহা হইলে তুমি এ যোগের মর্ম ভাল 
কাঁররা বোঝ নাই, ভাহাতেই তোমার ঈদৃশ ভ্রম উপস্থিত। 

বুদ্ধি। আমি এ কথাই বগিতে বাইভেছিলামণ ভুমি আপনি বলিলে 
ভালই হণ। ধম্মের মানবার ভাগে নাসিলে দৈব ভাগের গাঢ়ত। থে হাস 
পাইবে তাহাতে আর সনোহ কি? 

বিবেক । হাস না পাইরা ভাব আও গাঢ় হইল, ইহাই মৃত কথা । 
সাধুমহাজনগণের সহিত একা গা হলে ঈশ্বরের প্রেমের বিশেষ বিশেষ ভাবে মন 
উচ্ছসিত হণ; সমুদায় জগৎ ও জীবে ভাতার নীলা স্পষ্ট চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ 
পায়: ভিতর হতে যখন সাধক বাহিরে আইসেন, ভখন ব্রঙ্গযোগ কাটিদ্বা 
যা না) সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সকলকে লইরা বে ক্রীড়া করিতেছেন, নিতা নব নব 
নীলা! দেখাছতেছেন, সাধক তখন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়! ভাহাতে আরও প্রগা 
: ভাবে মগ হয়। উপামনাকালে দি এইটি সাক্ষাৎ উপনন্ধ ন হইত, তাহা 
হুছলে সংসারে আসিবামাত্র তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়া বাইত। ভর্তি, প্রেম, 
অনুরাগ কখন তক্তগণের সহিত একাম্মা না হইবে উদ্দীপিত হয় নাঁ। তক্তি, 
প্রেম ও অনুরাগ বিনা ঈশ্বরের সহিত প্রগাঢ় যোগ কখন সম্ভবপর নহে$ ্ 

১৫ 





" সংঙাঁরের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে যে ভক্তি প্রেমের সঞ্চার আছে, তন্মধ্যে সঙ্চিদা- 
মন্দের সঙ্গে যৌগ তন্তস্ঠাবাপঞ্ন সাধুদহাজনগণের সঙ্গে যোগ না হইলেই বাকি 
আকারে সিদ্ধ হইবে? তুমি বোধ হয় এখন বুঝিতেছ, স্তোগ্রপাঠে যোগের গাড়তা 
হাস না পাইয়া আরও বুদ্ধি পার কেন। 


প্রবচনপাঠ। 


বৃদ্ধি। স্তোতরের পর প্রবচনপাঠ, ইহা কিন্তু কিছুতেই সঙ্গত মনে হয় না। 
সংহিতান্ন অধায়নের জন্য তো! বিশেষ সময় শির্দিষ্ট আছে, এবং ধর্খশস্ত্ই 
অধ্যয়নের বিষয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উদ্ভাতে উল্লিখিত হইরাছে। সুতরাং উপাসনার 
মধ্য হইতে প্রবচন পাঠ উঠাইয়। দেওয়াই ভাল। যদি রাখিতেই হয় সমুদায় 
উপাসনা! শেষ করিয়া উহা পাঠ করিলে ক্ষতি নাই । কেন না! তাঙগাতে অধায়ন- 
জনিত ফললাভের সস্তাবনা। ভুঁমিই বলিয়াছ যোগশান্জে আছে, যোগের পর 
অধায়ন, অধায়নের পর্ণ যোগ অভ্যাস করিবে, ভাল এই তো! লাভ কথাখ 
উপাসনা যোগের ব্যাপার, তার পর যোগকে ঘনীভূত করিয়া রাখিবার ভ্প্ঠ 
অধায়ন, ইচাইতো স্বাভাবিক । 

বিবেক। তুমি প্রবচনপাঠকে অধায়নের মধো ধরিয়া লইয়াই এই ভুল 
করিতেছ। প্রবচনপাঠ যে যোগের অঙ্গ, ইহা না বুঝাতেই তোমার ঈদৃশ এম 
ঘটিয়াছে। স্তোত্রপাঠে ঈশ্বর ও সাধুমহাজনগণের সঙ্গে যেযোগ সমুপস্থিত্ 
হইয়াছে প্রবচন পাঠে তাহার পরিণতি ঘটিতেছে। সাধুমহাজন ও বিধানসমূহের 
সহিত যোগানতব স্তোত্রপান্ঠ সাধারণভাবে হইয়াছে, প্রবচনপাঠে তাহা বিশেষ 
আকার ধারণ করিতেছে। পুর্ষেই বলিয়াছি, তাহারা সকলে আমাদের মধ্যে 
ধাণীর আকারে বিগ্যমান। প্রবচন আর কিছু নহে, সেই সকল বাণী। যখন 
যে শাস্ত্ের বাণী উচ্চারিত হয়, তখন সেই শাস্তেতে ধাহারা বাণীর আকারে স্থিতি 
কারিতেছেন, তাহাদের এবং তাহাদের অনুবন্তিগণের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগ 
ঘটিয়া থাকে । 

বুদ্ধি। তাহারা বাণী, ঈশবরতো৷ আর বাণী নহেন। তাহাদের সঙ্গে বাণীতে 
বিপেষ যোগ যে পরিমাণে ঘটিল সেই পরিমাণে ঈশ্বরের সঙ্গে তবে যোগ কাটিয়া 
গেল। 


চে 
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বিবেক । দেখ, এটাও তোমার তুল। ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া বাশীতে 
তাহারা কথন বিষ্কমান থাকিতে পাবেন না। ঈশ্বরের সহিত যাহীর যোগ... 
কাটা গিাছে, তাহার নিকটে বাণী সকল মৃত, জীবিত নহে। কত লোকতে৷ 
প্রতিদিন এ সকল প্রবচন পাঠ করে, তাহার কি তাহাতে মহাঁজনগণের সহিত 
ঘোগান্ুতব করে? ঈশ্বরের মধ্য দিয়া বিনা কোন কালে কাহারও সহিত যোগ 
হইবার সম্ভাবনা নাই। যথন পৃথিবীস্থ লোকদিগের সঙ্গে যোগ ঘটে 77, তখন 
্বগস্থ মহাত্মাদিগের সঙ্গে যোগের কথাতে। উঠিতেই পারে ন|। প্রত্যেক বাণীতে 
ঈশ্বরের বিশেষ লীনা প্রকাশ পায়। তিনি কখন শীস্তা, কথন শিক্ষাীতা, কখন 
প্রিরতম, কখন পিতা, কখন মাতা, কখন বন্ধু ইত্যাদি নানা ভাবে সাধকের 
নিকটে আদ্ম প্রকাশ করেন। এ প্রকাশ বিবিধ বিধানের সহিত সংযুক্ত, সুতরাং 
সুম্প্ট ও মধুর | সত্য বলিয়া আমি-তোমায় এ নকল কথ। বলিতেছি, কয়জন 
ব্যক্তি প্রতিদিন উহ! জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছে, সে কথা আমি এখানে তুলি- 
তেছি নাঁ। উপাসনাসত্বন্ধে অনেকের যে অনেক গোশ আছে, ইহা তোমার 
জানিনা রাখ! উচিত । আশা আছে, নবীন সাধকগণ ষত সাঁধনের পথে অগ্রসর 
হইবেন, তত যাহা এখন বলা যাইতেছে তাহা পরিস্ফুট হইবে। 

বুদ্ধি। তুমি যাহা এখন বলিলে, সেইজস্ই বুঝি বাইবেলে আছে “আদিতে 
বাণী ছিলেন, বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, বাণী ঈখর ছিলেন ।? 

বিবেক । “বাণী ঈশ্বর ছিলেন, এরূপ অনুবাদ ঠিক নভে, বাণী ধগরিক 
ছিলেন? এইরূপ অনুবাদ করা উচিত। গ্রবচনটিতে যেরূপ খাক্যবিস্তাস আছে, 
তাহাতে ব্যাকরণানুারে ইরূপই অর্থ হয়। সে কথা যাউক, বাণী ঈশ্বরের 
জ্ঞেয়। জগতের সৃষ্টি জীবের ক্রমিক বিকাঁশ এই বাণী অনুসারে হয় এবং এই 
বাণীর মধ্য দিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ পার। ঈশ্বরের জ্ঞানের জ্রেয়, তাহার 
জ্ঞান হইতে অভিন্ন। এজন্য কথিত হইরাছে 'আদিতে বাণী ছিলেন, বাণী 
ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন” এই বাণী মূহুর্তের জন্য ঈশৃর হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে 
পারেন না, এজন্য বাণীর সঙ্গে যোগ ঈশ্বরকে ছাড়িক্না ক্দাপি হইতে 
পারে না; বাণীর সঙ্গে যৌগ করিতে গেলে এইজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ 
কাটে না। রঃ 

বৃদ্ধি। তুমি ঝলিলে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ের প্রবচনপাঠে ভিন ভিন্ন বিধান- 









৯৯02. 3: ধ্দ্তত। 
. বাহকগণের সঙ্গে যোগানুতব হয়; কিন্তু দেখিতেছি কেহই সে ভাবে প্রবচন 
পাঠ করেন না। কেহ কেবল এক শান্স, কেহ বা ছুই শাস্ত্রের প্রবচন পাঠ 
করিয়া শেষ করেন, অন্ত শান্দীর বচনখুলি উপেক্ষিত হয়। এ সকল কি তুমি 
'অন্নচিত মনে কর না? 
বিৰেক। আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, এখনও অনেক উপাসক 
উপাসনা ঠিক ভাবে করেন লা, ভিন্ন ভিন্ন অল সকল কেন উপাপনায় সপ্িবিষ্ 
হ্টয়াছে 'তাহা ভাবেন না, স্বতরাৎ প্রতভোক উপাঁসকের এ দকল বিষয়ে ষে 
- ষথেচ্ছাচরপ প্রকাশ পাইবে, তাহী আর একটা অসম্ভব কি? 
বৃদ্ধি। তুমি বলিলে, ভাবেন না তাই খেজ্ছাচরণ প্রকাশ পায় । তবে কি 
উপাসন! ভাবিয়! স্তির করিবার বিষয় ? * 
বিবেক) ভাবনা এ শবটিকে তৃমি এত তুচ্ছ মনে করিতেছ কেন? যে 
বাক্তি যে বিষয়ে ভাবে নাঁ, অর্থাৎ ঘনোভিনিবেশ করে না, দে তাহার তত কিছুই 
জানিতে পারে না। বল কোন সতোর আবিষ্কার, বিনা ভাবনা বা চিন্তনিবেশে 
হইয়াছে £ উপাসনারীতি যদি আমরা মনে করি কোন দান্বসের মনঃকল্পনা প্রস্থ, 
কোন প্রকার সাধু না করিয়া যখন যাহা কল্পনার ভাল লাগিয়াছে, তাছাই 
উপাসনার অঙ্গরূপে জুড়িয়া৷ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভইলে ঈদুশ উপাপনারীভি 
যাহাতে শীত্ব বিলুপ্ত হুইরা বায, তাহা করাই শ্রেয়ঃ। আর যদি এ কথা সত্য 
হয় যে. সাধক যত অগ্রসর জইয়াছেন, নূতন নূতন আলোকলাভ করিয়াছেন: 
এবং সঙ্গে সঙ্গে উপাসনারীতি স্বভাবতঃ সহজে উদ্ভুত ভইরা, উহা সর্ধা্দা 
আত্মার উপযোগী, তাহা হইলে প্রত্মেক সাধকের পর পর অক্গগুলির সংযোগের 
ফারণ অবস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। উপাসনার অঙ্গগুলিতে যত তিনি চিন্তাভি- 
নিবেশ করিবেন, তত উঠার ভিতরকার তত্ব অবগত হইতে পারিবেন। আমি 
তোমায় উপাসনাতত্বসন্বন্ধে গুলি কথা বলিয়াছি, উহ! কেবল, দিগ্দর্শনমান্র 
প্রত্যেক সাধক আরও উহ্ীর মধ্যে গভীর তত্বদর্শন করিবেন, উহাই আমার 
উদ্দেস্ত ) 
উপদেশ ও প্রার্ধলা।! 


২. বুন্ধি। যাউক, ও সকল কথা যাউক। প্রবচনপাঠের পর যে প্রার্থনা হয 





বল - ও রঃ ১১৭ 
তাহাতে আর 'অসতা হইতে সতোতে' ইতাদি প্রার্থাতে কি প্রতেদ বল। 
প্রবচনপাঠের পরে, প্রার্থনারই বা প্রয়োজন কি ?. এ উভয়ের মধ্যে কি কিছু 
বিশেষ ম্বন্ধ আছে? 

বিবেক। সাধারণ প্রার্থনা সকল লোকের সহিত এক হইয়া করা হয়, 
এজন্য উহাতে অমত্য, অক্তানতা৷ ও অধাত্মমৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সতা, জ্ঞান 
ও নিত্যজীবনলাভ প্রার্থনার বিষয় রহিয়াছে । ঈশ্বরেহে স্থিতি না করিলে, 
তৎকর্তৃক নিরত রক্ষিত না হইলে, সত্য জ্ঞান ও নিতাজীবনলাভ অসস্তব। এ 
প্রার্থনা সাধারণ প্রার্থনা, ইহা নকল সময়ের উপযোগী, বিশেষ প্রার্থনা, ইহা 
হুইতে ভিন্ন। সাধারণ ভূমি হইতে বিশেষ ভূমিতে উন না করিলে বিশেষ 
প্রার্থনা হইতে পারে না| বিশেষ ভূমিতে উত্থান না করিরা সাঁধারণ প্রার্থনা বা 
তদনুরূপ প্রার্থনা বিনা অন্ত প্রার্থনা বৃথা শব্াাড়ম্বরমাত্র হইতে পারে, অতএব 
তত্প্রাতি অনাস্থান্ই কারণ আছে। ইহাতে জীবন পরিবর্তিত হয় না, যেখানকার 
সেখানেই থাকিয়া মায়। সমুদায় নাধুনহ্নাঘনগণের সহিত অভিন্নায়া হইলে 
বিশেষ ভূমিলাভ হয়, অনস্তজীবনের জন্য দিন দিন নূন প্রার্থিতব্য বিষয় আসিয়া 
সমুপস্থিত হয়, স্থুতরাং তখন অসাধারণ বিষয়ের জন্ত প্রার্থনা হুয়া থাকে । 

বুদ্ধি। তোমার এ কথ! কতটুকু বুঝিতে পারিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু 
এই বুঝিতেছি, তুমি যাহা বলিলে তাহাতে প্রবচনপাঠের পর বিশেষ প্রার্থনাই 
হইতে পারে, বিশেষ প্রার্থনার অগ্রে আবার উপদেশ জোড়াইয়৷ দেওয়া হয় 
কেন? 

বিবেক। উপদেশের কথা তুলিয়া ভালই করিলে। বিশে প্রার্থন! 
করিবার যে বিষয় আছে, উপদেশ আর কিছু নহে, তাহারই ব্যাখ্যান। গ্রার্থিতব্য 
বিষয়ের মধ্য কি কি তব গুড় মাছে সেগুলি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না 
পারিলে বিশেষ প্রার্থনা পরিষ্কার হর না, অতএব সময়ে সময়ে উপদেশ যদ্দ 
উপাসনার অগ্গমধ্যে স্গিবিষ্ট হয় তাহা হইলে ক্ষতি হয় না। আর*এক কথ! 
এই, উপানকগণের প্রতিদিন নব নব সত্য নব নব ভাব-লাঁভ হইবে, উপাসনার 
ইহাই উদ্দেস্ত। প্রবচন পাঠানস্তর সকল সাঁধুর সঙ্গে যপন.সাধক একা্মা 
হইলেন তখন স্ঠাহার আত্মা উচ্চভূমিতৈ আন হইল, সেখানে থাকিয়া নব নব 
সত্য নব নব ভাব-লাভ সহজ হয়। 





১১৮ ধর্শতিখ। 


বুদ্ধি। প্রতিদিন নব নব সত্তা নব নব ভাঁবলাভের কথা তুমি বলিতেছ, 
ইহাতে তো প্রাচীন কালের সঙ্গে যোগ কাটিরা গেল। তবে আর কেন 
প্রাচীনকালের গ্রবচনপাঠ ? 

বিবেক । সত্য কি. ভাবকি ইহা না বোঝাতেই তোমার এরপ ভ্রম 
ঘটিয়াছে। সত্যের নিকটে প্রাচীন ও নবীন নাই, কেন ন! সত্য অতি প্রাচীন 
ও অতি নবীন উভয়* | সতা এক অখণ্ড বস্তু) তাহাতে পূর্বাপরের বিরোধ 
নাই। একই মতোর কতকটা পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে, এবং যেই কতকটার সঙ্গে 
অভেগ্ভভাবে সংযুক্ত আর কত্তকটা এখন দেখিতেছি, ভবিধাতে আবার পুর্বের 
সহিত সংযুক্ত আরও কতকটা দুষ্ট হইবে। সত্যাসম্বন্ধে যাহা বল! হইল ভাঁব- 
সম্বন্ধে তাহা বল যাইতে পারে, কেন না! ভাব সতামুলক | 

নুদ্ধি। তোমার একথা! ভাল করিরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রাচীন যে 
সে প্রাচীন, নূতন যে নে নৃতন, এই তো বুঝি । 

সিবেক। প্রত্যেক উপদেশ বা, বিশেষ প্রার্থনার মধ্যে প্রাচীন কথার 
উল্লেখ থাঁকে। উচা দেখিয়া মনে হয়, এ আবার নূতন কি? কিন্তু অন্তিনিবেশ- 
সহকারে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন হইতে নবীন উদ্ভৃত হইতেছে। 
ওাচীনকে ভূমি করিরা নবীনের উত্থান হন. এভন্য প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের 
সংশ্রব ঘোচে না। যেমনে করে প্রাটীনের সঙ্গে সকল সংজ্রব ত্যাগ করিরা 
একটা কিছু নুতন করিবে, সে আখ্বঞ্চনা করে, অপরকে ও নাচ্চাঠনী 
বঞ্চিত করে। সত্য যখন অখণ্ড, তখন প্রাীনকালে উহার কতকটা প্রকাশ 
পাইয়াছে বলিয়া তত প্রতি অনাদর হইবে কি প্রকারে ? 

বুদ্ধি। এসকল কথার আর প্রয়োজন নাই। এখন উপদেশ-ও-বিশেষ 
প্রার্থনাসন্বন্ধে যাহা বলিবার 'আছে বল। 

বিবেক। তৎ্সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি, কিন্ত অন্ত কথার 
বাবধানে নৈ কথাগুলি আচ্ছাদিত হইয়া! পড়িগ্নাছে, অত এব সংক্ষেপে দেই কথাই 
বলি। সাধু মহাস্থাদিগের সাহত এক হইয়া ষে উচ্চভূমি লাভ হইল, সেই 
ভূমিতে আসা ঈগ্বরের সহিত বিশেষ যোগে সংযুক্ত হইল,' নবভাব উদ্দীপ্ত হইল, 
পুর্বদৃষ্ট নতা আপনার ভিততরকাঁর নবভাব তাহার নিকটে ব্যক্ত করিল। এই 
নব ভাবে উদ্দীপ্ত হদর দতোর নবীনতর উজ্জল্যানতব করিয়া কৃতার্থ € ধন 





পর্দৃতিত্ব। 


ইইল। হয়তো সতোর যে দিক্‌ আত্মার নিকটে এতদিন প্রন্থ্ন ছিল, তাহা 
গ্রকাশ পাইল। যে সাধক যে ভামতে আরূঢ় আছেন, সেই ভূমি অন্থুসারে উচ্চ 
ভূমিলাভ হইয়া থাকে, এজন্ত স'ধকে সাধকে তাবে ও সত্যলাতে পার্থক্য হইক়া 
থাকে । এ পার্থক্য দেখিয়! মনে কর! উচিত নয় যে, সাধকগণ কগন সতা-ও- 
তাবসন্বন্ধে এক হইবেন না। সময়ে তাহারা এমন এক ভূমিতে গিয়া উপস্থিত 
হইবেন, যেখানে গেলে একই সময়ে একই ভাব একই সতালাত সহজ হইবে। 
ছুই জন সাধক দূরে স্থিতি করিতেছেন, যখনই তাহারা সেই তুমি স্পর্শ করেন, 
তখন ছুই সাধক দুরে থাকিয়াও এক5 সত দেখেন, একই ভাবে সংস্পৃষ্ট হন! 
একাম্বহা ঘটলেহ এরূপ হইয়। থাকে । উপাপনাদাধন একাম্মতা সম্পন্ন করিবার 
জগ্ত। বতক্ষণ একায্মতা না হয়, ততক্ষণ উপাপনার কৃতার্থা হইল বলা যায 
যায় না। 


কয়েকটা কথার সসাধান। 


বুদ্ধি। তু তো প্রাত্যহিক উপাপনার কথা এক গকার শেষ করিয়াছ। 
আশীর্চন অনেকে ছাড়িগ্। দিয়াছেন, সুতরাং এ পর্যন্ত উপাসনা শেব হইল 
বলাতে ক্ষতি নাঈ। তোমাকে একটা কগা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে করেকগি 
নুতন কথা বলিয়াছ, তাহার সমাধান হওয়! আবগ্তক 1 উহার সমাধান না হইলে 
প্রচলিত পঞ্কতি রক্ষ। করিতে গিয়া। অন্তরের প্রেরণার সঙ্গে বিরোধের সন্তাবন। 
আছে। অতএব এ সকল স্থুলের একটা সমাধান করিয়া দিবে এই আমার 
অভিলাষ । র্‌ 
বিবেক। আ'শীর্ধচনের কথা পরে বল! যাইবে । দে কয়েক স্থলে আন্তরিক 
প্রেরণার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, সেইগুলি বল, সমাধান হইতে পারে কি না 
দেখা যাউক। 
বুদ্ধি। অনন্তের আরাধনাসম্বদ্ধে তুমি যে ছুইটি ভাগ করিয়া, উহ 
* প্রচলিত পদ্ধতির বি্বোধী । এখনও অনেকে অনন্তের আরাধনা এক পক্ষে 
করেন। ধাহাদের অনন্তের বিভাগন্বয়ের সম্বদ্ধে জ্ঞান জশ্মিয়াছে, তাহারা, বল, 
সে আরাধনায় যোগ দিবেন কিনূপে ? 
বিবেক। অনস্থের এক পক্ষ বলিয়া আনেকে .অনস্কের আরাধনা শেষ 


১২০ ্ ধন্তিত্ব। 


করেন সত্য; কিন্তু অনস্তের পরেই খন তাহারা গ্রেমস্বরূপের ব্যাথার আসেন, 
তখন তাহাদিগকে এমন কতকগুলি কগা বলিয়া! অনন্ত ও প্রেম এ দুরের 
মধ্যে যে বাবধান ঘটে, তাহা ঘুচাইয়া লইতে হয়, যাহাতে অন্ততঃ দ্ুচারি 
কথাতেও অনন্তের অপর পক্ষের উল্লেখ হয় । এই ভাগদের গুটিকয়েক কথায়, 
বিস্বৃত ভাবে না হউক, সংক্ষেপে অনস্তের অপরদিক্‌ আরাধনার প্যন্তর্গত হইল 
. এবং পূর্ব হইতেও আছে। অতএব উহারই উপরে ভর করিয়া! সে সকল 
ব্যক্তির সঙ্গে উপাসনায় যোগরক্ষা কর। যাইতে পারে। 

বুদ্ধি। এখানে তুমি ঘোগরক্ষার উপায় বলিয়া দিয়া অন্তরকে তুষ্ট করিলে 
ভালই, কিন্তু 'সত্যাং জ্ঞানমনন্ত' প্রভৃতি উচ্চারণঞালে “রসো বৈ সঃ, উচ্চা- 
রণ না করিলে যে কেমন বাধ বাধ বোধ হয়, ততসন্বন্ধ ভুমি কি সমাধান 
করিবে? 

বিবেক। আরাধনার মন্ত্র সকলগুলি উচ্চারিত হইল না, অথচ ব্যাথ্যান- 
কালে উচ্চারিত হইলে যাহা হই সেইন্পে ব্যাথ্যান হইল। ইহাতে তুমি যদ 
মৃদৃশ্বরে বা মনে মনে 'রসো বৈ সঃ” উচ্চারণ কর, তাহাতেই তোমার প্রেরণার 
প্রতি সম্মাননা সিদ্ধ হুইল। এ ক্রুতিপ্রবচনটির কথ! কিছু গোপন রাখ নাই, 
সকলকে জ্ঞাপন করিয়া, এখন উহা! অপরে যদি উচ্চারণ না করেন) তুমিতো 
আর বলপুর্ধক উচ্চাৰণ করাইতে পার না । সময়ে যখন সকলে গ্রহণ করিবেন 


তখন আর কোন গোল থাকিবে না। এখন তোমার এই কর্তব্য যে, ভুমি উটি . 


এমনভাবে উচ্চারণ কর যাহাতে ধাহারা আজও উই! গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের 
মনের উদ্বেগ না জন্মায়। তুমি উহা, উচ্চারণ "করিয়া থাক, এইটি বদি তুমি 
প্রকান্ডে ভ্ঞ/পন করিয়া থাক, তাহা হইলেই তোষার অন্তরের প্রেরণার প্রাতি 
সন্মান প্রদর্শন করা হইল। 

বুদ্ধি। “হে সত্যন্থরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হওঃ এক্থলে “প্রকাশিত 
থাক” এইরূপ উচ্চারণ করা তুমি সঙ্গত মনে কর, অথচ আমাদের সকলকে 
সকলের সঙ্গে প্রার্থনা উচ্চারণ করিবার মমগ্নে কাহারও ব্যাঘাত না জন্মে এজন 
শ্রকাশিত হও বলিতে হয়, ইহাতো স্পট জ্ঞানের বিরোধী কার্ধা। আমার মনে 
হয় উহাতে বিশেষ অপরাধ ঘটে, এমন কি কপটাচার পতথযন্ত আইসে। বল এ 
দোষ যা উপায়, রি | 


ধর্থতখ। ১২১ 


বিবেক। "প্রকাশিত হও? 'প্রকাঁশিভ থাক এ ছুইয়ের মধ, পার্থকা 
মমধিক। এখানে সদাধান করিতে গেলে, একেবারে অন্ত পন্থা অবণশ্বন করা 
প্রয়োজন হয়া পড়ে। 'প্রকাশিত থাক” এ কথায় এই প্রকাশ পা যে, তোমার 
নে যে যোগ ঘটিরাছে, সংারের কার্ধা করিতে গিয্' বেন দে. যোগ না কাটে । 
সাধারণ প্রার্থনার মুখ্য উদ্দেপ্ত ইহাই; কেননা স্থান্তর যোগ হইতে বাহিরের 
দিকে আসিয়া, অসতা, অজ্ঞানত1 ও মৃত্যুর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘ্টিবামাত্র এ সকল 
হইতে সভোতে, জ্ঞানেতে, অমুতেতে লইয়া যাঁঠবার জগ্ত প্রার্থনা হইল। 
নতোতে জ্ঞানেছে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্ত সান্বরূপের সর্বদা সঙ্গে থাকা 
প্রয়োজন, এনসন্ত “হে সত্ান্বরূপ, প্রকাশিত থাক” এই প্রার্থনা উপগ্থিত হওয়া 
সমুচিত 1 এ ছুটি উচ্চারণ করিতে গিয়া পাছে অপরের উপাসনার ব্যাধাত 
উপস্থিত হয় এই ভয়ে যখন প্রকাশিত হও, এ কথা উচ্চারণ করিভে হইতেছে, 
তখন “প্রকাশিত হও" ইহার অর্থ আরও প্রকাশিত হও” করিলে বদি ভাব 
অন্ত দিকে গেল, তথাপি সাধারাণের এটি প্রার্থিত বিষস্ন হইতে পারে। সতা- 
স্বরূপাকে যতটুকু উপলন্ধি করিয়াছি, তাহাতেই তাহার উপলব্ধি নিঃশেষ হয় 
নাই। “ভুমি প্রকাশিত হও' ইহার অর্থ এখন যতদুর প্রকাশিত হঠয়াছ ইহা 
অপেক্ষা আরও আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। এ কা বলিতে গিয়া 
পৃর্বাভাবের সহিভ সক্গতিরক্ষা করা ঘদি আবস্ঠক মানে কর, তবে এইরূপে তাহা 
করিতে পাঁর £-মতোতে. জ্ঞানেতে, অমুতেতে লইয়া যাইবার জন্ত প্রার্থনা 
করিলাম বটে, কিন্তু এখন, ছে সত্যন্বন্ূপ, তুমি যতটুকু আমার নিকটে প্রকাশিত, 
ইন্থাত্বে অসত্য অজ্ঞানতা ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জী হওয়া ছুঃসাধা, 
অতএব প্রার্থনা করিতেছি, এখন বতটুকু আমার নিকটে তুমি প্রকাশিত আছ, 
ইস্তা অপেক্ষা আরও প্রকাশিত হও যে আমি তাহাদিগকে অবহেলায় পরাজয় 
করিতে পারি! 
_. ঝুদ্ধি। আচ্ছা, যদি এইরূপই সমাধান বরিঙ্গা লওয়া হও, তাহ! হইলে 
“আমাদিগকে রক্ষা কর? এ প্রার্থনার লঙ্গে তে! ষেন তেষন মিল হইতেছে লা, 
কেন না! নিয়ত সততাম্বরূপের প্রকাশিত থাকিবার পক্ষে যে সকল অস্তরাক্ব 
উপস্থিত হইতে, পারে, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ প্রার্থনা। 

বিবেক । তুমি যাহা বলিলে তাহা! প্রকাশিত থাক” এ কথার সন্গে সাধিত 


১২২ ধন্দ্তত্ত 


হইতেছে সন্দেহ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সত্যন্বরূপের আরও প্রকাশিত 
হওয়ার পক্ষে কি অন্তরায় নাই ? যদি থাকে, তবে সে সকলের তিরোধানের জ্ন্ত 
প্রার্থনা করা কি দমুচিত নয়? 
বৃদ্ধি । আমি দেখিতেছি, ভুমি যেমন তেমন ভাবে সমাধান করিয়া দিতে 
পার। এরপ সমাধান কি সরল সতোর পথ ? 
বিবেক । সতোর যেমন বহুদিক আছে সাধনের ৪ তেমনি বহুদিকৃ আছে। 
সতোর বহুদিক থাকাতে যেমন পৃথিবীস্থ বিবিধ সম্প্রদায়ের সহিত যোগ রক্ষা 
করিয়া চলিতে পার! যায়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন সাধকগণের সঙ্গে ত্তভাবে 
ভাবুক হইয়! বোগরক্ষা করা যাইতে পারে, ইহাতে কপটাচরণ বা! সত্যাভঙ্গ হয় 
না। সত বা সাধনকে সন্কুচিত সীমার' মধ্যে বদ্ধ করিয়া না রাখিয়া বিশ্বজনীন 
করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই পক্ষে কর্তব্য । বিশ্বজনীন করিয়া তোল! 
অর্ভব্য বলিরাই যে বাক্তিগত সাধনার জীবনোপযোগী ভূমিমধো সতাকে সাক্ষাৎ 
উপলব্ধির বিষগ্ন করিবার জন্য জীবন্নেপযোগী সাধনে আত্মাকে দ্রডিষ্ঠ করিতে 
হইবে না, ইহার কোন কারণ নাঈ। ব্যক্তিগত ভূমিকে তৎসীমার মধ্যে অক্ষু্ 
রাখিয়া বিশ্বজনীন *ভাবের সহিত যোগ রাখিতে হইবে । আমি যাহা বলিলাম 
তাহাতে তোমার দায় হইল কি না বলিতে পারি না। এ বিষয় তুমি ভাল 
করিয়া অন্ুধ্যান করিয়া দেখিবে আশা! কৰি । ও 
বৃদ্ধা তুমি তো উপাসনাতনত্ব বলা এক প্রকার শেষ করিয়াছ, কেবল 
আশীর্বচনের কথা বলা অবশিষ্ট আছে। সে কথা পরে শুনিব | তুমি ঘে আর 
বার বলিয়াছিলে “ভরাহাদের গুটিকয়েফ কথার বিস্তৃতভাবে না হউক, সংক্ষেপে 
অনন্তের অপর দিক্‌ আরাধনার অন্তর্গত হইল এবং পূর্ব হইঈতেও আছে।” 
অনন্ত হইতে প্রেমে আপিবার সময় ছচারি কথায় অনেকে অনন্ত ও প্রেমের 
বাবধান ঘুচাইয়া লন, এবং আচার্য কেশবচন্দ্র যে উপদেশে, আরাধনার তত্ব 
বলেন, তাহাতেও এরূপ করিবার কথ! নন্িবিষ্ট আছে, ইহা আমি জানি। “পুর্ব 
হইতেও আছে” একপ বলাতে এই প্রতীত হয় যে, অনস্তের অপর বিভাগের 
ব্যাখ্যা তুমি যেমন করিতে উপদেশ দিয়াছ, ঠিক সেই প্রকারই আছে। কৈ 
তাহার তো কোন প্রমাণ পাই নাই? তুমি কি ইহার কোন প্রমাণ দিতে 
পার? 


ধর্মতত্ব। ১২৩ 


বিবেক। তুমি একথা অবস্ত জান পুর্ব অনস্তশ্বরূপের পর আননাস্বরূপের 
ব্যাখা হইত ; এ ব্যাধ্য। অন্গে অল্পে একেবারে আরাধনার অস্তিম ভাগে আসিয়! 
উপস্থিত হইন়াছে। এরূপ কিছু হঠাৎ হয় নাই। প্রথমে আননের যে ব্যাখ্যা 
হইত, তাহা অনন্থস্বর্ূপেরই ভাবপক্ষ ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেশবচন্ত্রে 
আরাঁধনার এই কথাগুলি শ্রবণ কর £--“কোন দিকে গেলে, আবার এলেই ব! 
কোন্‌ দিক্‌ দিয়া। এই না তুখি অচিন্ত্য হয়ে চলে গেলে ।..-..-্র ভক্তকে ধরে 
আন্তে মোহিনীমুর্তি ধরে আনন্দনয়ী হ'য়ে প্রকাশ হলে।” এই সকল কথার 
অনস্তের আনন্দ হইন্না পুনরাগমন অনস্তের অন্য দিক। এখনও সাক্ষাৎসপ্থন্ধে 
আনন্দের আরাধনা বে উপাস্থৃত হয় নাই, তাহ] এই কথা গুলিতে বুঝিতে 
পারিবে £-ছেলেদের ক্রন্দন শুনে, “মেরেছে ভোদের ? অনি এ কথা বলে, 
চক্ষের জল মুছাইরা দিলে। আমি বলি কে আমার চক্ষে জল মুছিয়া দিলে ? 
আনন্দ দেওয়। তোমার কাজটা কি না, আনন্দ দিলে, দ্রেখা নাই দিলে । আমি 
আত্মহত্যা কর্তে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার এত উপকার কে করলে? এমন 
জন্মছুঃখীটাকে আবার শান্তিস্তখ দিলেন কে ?” অনন্তের ভাবপক্ষে ঘেমন সমুদয় 
জগৎ ও জীব তন্মধো অন্তভূতি দেখা যায়, এখানেও তাহাই আছে। প্হঠার্থ 
সুখের রাজ্য প্রকাশ করিলে” এইটুকুতে মাত্র জগতের উল্লেখ, কিন্ত জীবের 
উল্লেখ অতি সুস্পষ্ট। “তোমার পিছনে ওসকল লোকগুলি কি কচ্ছেন ? তার! 
এত চেঁচামেচি করেন কেন? আননারস পান করে মাতলামি আরম্ভ করেছেন %* 
“তক্কের! কি কচ্ছেন আমরা কি টের পাচ্ছি না দূর থেকে ?" “তুমিই না দেই, 
হে আননাসমূদ্র ! যার মাঝে ভক্তগুলি দাছের মত বেড়ার, একবার এদিক্কে 
একবার ওদিকে ।” এই আনন্দ বে রসম্ব্প এবং রসম্বব্ূপে যে আনন্দের 
সহিত নাক্ষাতসন্বন্ধ, ভাভাও তৎকালে প্রকাশ পাইপ্পাছে 1! পাত্র রসে পূর্ণ 
যাহা দেখাচ্ছ।” এই সাক্ষাৎসন্বন্ধ দিন দিন পরিস্দুট হইয়া আদিয়াছে, আর 
কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, “হাস দেখি, আনার পানে তাকায়! খুব হাস দেখি, 
যেমন করির! ভক্তদের সুখের পানে তাঁকাহয়া হান।” যখন এই “ভাদির 
আমদানি” তাহার নিকট হহল, ৩খন আনন্দপ্বর্ূপের আরাধনার আরাধনা 
পধ্যাপ্ত হইল। 
বুদ্ধি। তুমি অনন্তের ভাবপক্ষ পৃর্বব হইতে আছে দেখাইলে কিন্ত, আনন্দ- 









সণ সারায় অস্ে দেবে যে ফাঁক পড়িল, তাহ কিমিটরাছিল ? 
২ মিরিক।.. যে কালের আরাধনা গুটিকয়েক মাত্র লেখা হইয়াছিল, লব 
আন্না লেক হয় নাই।, খাকিলে কি.ব্রফারে ুমোজেষ হইয়াছিল 
 পখান মাইতে পারি. আরাধনা বঙষন বুদ্িপর্ববর উদ্ধৃত কষ নাই, ভগব, 
ৰ তত হছে. তখন যাহা লেখা ছুয় নাহি, কাহাতে কি ছিল, ভ্রেমো- : 
ধরি বল! বাইতে পাছে “অস্ত জনয, ন্য অন্ত জন হইসসা, 
পের আলের অভীত হঠল। . কে সেই ্যাকে আর জানিবে, কে সেই 
দের অন্ত, পাইিবে, উহার সীঘা, নাই, উহার অন্ত নাই... ..আমি ও ভিনি 
এই যাব বুঝা গেল, বসার কিছু বোকা গর না। উপদিষৎ ভাবিতে তাবিতে 
 আইৈতবাদে গিরা দীড়াইল। লাঁধক ভীত হইয়া আত্মার দ্বিকে দৃষ্টিপাত করি- 
লেন, উপনিষৎ অতিক্রম করিয়! প্রেমভক্তির শীস্র বাহির হঠল। হরিলীলা 
সাধকের নয়নগোটর হইল। এই লীলার কথা বলিতে বলিতে সাধকের চৈতন্ত 
হইল, তখন তিনি প্রেমের বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মঙ্গলময়ের সাক্ষাৎকার 
হুইল» দেখ এই কথাগুলির মধ্যে কেমন সুম্পষ্ট অন্তর সঙ্গে প্রেমের যোগ 
করিতে গিয়া তগবললীলা পরত করা প্রয়োজন হয় উল্লিখিত আছে। অনন্তের 
ভাবপক্ষে কি ভগবল্লীলার উল্লেখ হয় না ? 
বুদ্ধি। আমি আ্চথ্য হয়া বাইতেছি, তুমি পূর্বাপর কেমন আশ্চর্যাভাদে 
মিলাইয়। দেও। আমার মনে হয় ন! তুমি এ সকল ভাবিয়া চিত্তির়া কর। যদি 
তাহা করিতে তাহা হইলে যখন অনস্তের ভাবপক্ষের, কথা বলিয়াছ্ছিলে, সেই 
সময়ে একথাও তো তখনই বলিতে,পাঁরিতে ঁ 
বিবেক ভুমি যেমন প্রশ্ন কর, আমি তেমনই তাহার উত্তর দেই। পুর্ব 
». হইতে ভাবিয়া চিস্তিযা কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না, কথায় কথা উদ্ভৃত হয়, 
এবং তদস্ুসারে উত্তর দেওয়াই গগাভাবিক। অনস্ত্ে ভাবপক্ষের নিষকর্ষ আমি 
এই কথায় করিয়াছি_-প্অনস্তত্র্ধের অন্তভুতি সমুদায় জগৎ ও'জীবের তৎসহ 
সসবন্ধাবলদ্বনে যে আরাধনা! উপস্থিত হয়, তাহাকেই অন্বয়পঞ্ষের অনন্তের 
আরাধনা বলে?” যে শাস্ত সন্বন্ধাবলহ্বন করিরা লিখিত, উহা ভক্তিশাস্ত্, এবং 
এই সবঘন্ধ জন্তই ভগবল্লীলা প্রকাশ পাঁয়। দেখ, বুদ্ধি, এ ভাবপক্ষের আরাধনা 
কেশবচজ্জের কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিয় যাইবে, ইহা আমি পূর্বে কিছুমাত্র চিন্তা 


















করি দাই তোমার রখার উত্তর দিতে গিয়া তৃতক্ষাের বাসি বে 
বআনিযা উপস্থিত হইল। তুমি '্রমোন্মেষ” অর্থাৎ, ভগবানের ক্রমিক ক্রিকাতে 
সমুদয় উদ্ভৃত হয, এই-ঘতে সূ বিশ্বাস কর, দেখিবে পূর্ব লখন্ধ ফেমন ও 
তোমার নিকটে সহজে প্রতিভাত হয়| আম মার তবে অঙ্গ কথার প্রয়োজন 
নাই। ্ দিবলক 11 ও 
আশীরচন। 
বুদ্ধি আশীর্বচনের বিষয় ধদি কথায় হতে পারে, তা হইলে ততসন্বন্ধে 
কিছু বলিয়া উপাসনাতঘটি একেবারে শেষ করিয়া দিলে হয় না? রঃ 
বিবেক । আশীর্কচনের কথা সংক্ষেপে বলিতে গ্রেলে এই বলিতে হয় যে, 
পরার্থনাতো করিলাম লাত হইল কি, তাহাতো অভিবাক্ত করা চাই। আশীবর্চনে 
লন্ধ বিষয় অভিবাক্জ হয়! লব্ধ বিষয় অভিবাক না করিয়। মনে মনে জান! 
রহিল এই ভাবে কেহ কেহ আশীর্বচন উল্লেখ করেন না। আমার বিবেচনায় 
অভিব্যক্ত করাই ভাল, তাহা হুইলে সাধকের ন্ধ বিষয়েও একতা দন্মে। 
বিজ্ঞান ও বিশ্বান। ২, 
বুদ্ধি। তুমি অনেকবার বিজ্ঞানের কেবল প্রশংসা করিয়াছ তাহা নয়, 
বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া উপস্থিত করিয়াছ। আমি প্রথমে প্রথমে খ্ 
কথায় সায় দিয়াছি। বর্তমান অবস্থায় দেখিতেছি যে, যদি বিজ্ঞানের উপরে 
আমি তেমন করিয়া ভর দি, তাহা হঠলে আমার মন শুকাইনলা যায়, বিশ্বাস খর্ব 
হয়। তাই মনে করিয়াছি বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া মনকে শুষ্ক করিব না, 
বিশ্বাসকে ধর্কা করিব না। বর্তমানে যে বিষয়ে বিজ্ঞানের সাহাষ্য লইতে বলিবে, 
আমি বিজ্ঞানের সাহাধ্য না লইয়া বিশ্বাসের সাহায্য গ্রহণ করিব; যাহা কিছু 
গোল আছে বিশ্বাস ঠিক করিয়া লইবে। এ যে মনের সাস্বনার জগ্গ বলিতেছি 
তাহা নগর, বাস্তবিক এরপ বিশ্বান দেখিয়া শুনিয়া জন্সিয়াছে। 
». বিবেক । বিজ্ঞান ও বিশ্বাস এ ছুইরেরই আমি সমান আদর করি। বিশাস 
বিনা বিজ্ঞান দাড়ায় না, আবার বিজ্ঞান বিনা বিশ্বাসের সূল দৃঢ় হয় না। সুতরাং 
এ দুইয়ের মধ্যে কথন বিরোধ ঘটিতে পারে, ইহা আমি কখন বলি নাই, বলিক 
না। কিন্ত কেহযদি এছয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটার, তবে তাহার গ্রতিবাদ না 
করিরা কি প্রকারে থাকিব? যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস আছে সেখানে বিজ্ঞান 


৯২৬ ধর্দতত্ব। 


কথনই অনাঁদৃত হইতে পারে না। বিশ্বাস কি কখন বিজ্ঞানের অনাদর করিতে 
কাহাকেও বলে? ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে স্বয়ং ঈশ্বর সময়ে সময়ে বিপ্রানের 
সাহায্য লইত্কে বলেন এবং বিজ্ঞানবিগগণকে ধর্পরচারকের স্থায় সন্মান করিতে 
আদেশ করেন। তুমি যদি বিশ্বাী হও, তাহা হইলে যদি স্বয়ং ঈশ্বর তোমার 
নিকটে বিজ্ঞানের সাহাধ্য লইয়া আইসেন, এবং তোমাকে বলেন, এ বিষয়ে 
তোমার এই এই উপায় লইতে হবে, তুমি কি তাহার আনীত সাহায্য অগ্রাহ্য 
করিতে পার, না, যে উপায় লইতে বলেন সে উপায়ের প্রতি উপেক্ষা করিতে 
পার? যদি পার, তবে ভোমার তাহার প্রতি বিশ্বাস হল কোথায়? তুমি যে 
বিশ্বাসের অভিমানে তাহা হইতে আপনাকে বড় মনে করিতেছ 
বুদ্ধি। আমি যখন বলিয়াছি “যাহা কিছু গোল আছে বিশ্বাস ঠিক করিয়া 
লইবে খন তাহার অর্থ এই, বিশ্বাস উপায় আনিয়া উপস্থিত করিবে । উপার 
আনিয়! উপস্থিত করিলে আমি উপায় গ্রহণ করিব না, এ কথা তো আমি বলি 
নাই। আনীত উপায় গ্রহণ না করি, তাহ! হইলে আমি বিশ্বাদ করিলাম 
না, তুমি ইহা বলিতে পার। 
বিবেক। মনে কর তুমি বিশ্বাস করিলে, অথচ কোন উপায় তোমার 
নিকটে উপস্থিত হইল না, এ অবস্থায় তুমি কি করিবে ? 
বুদ্ধি। যদি এরূপ হয় তদ্বিষয়ে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিব । 
বিবেক । এরূপে ধৈর্যধারণ করিতে গিয়া যদি নিজের ও অপরের শ্বে'র 
বিপদের সম্ভাবন! থাকে, তাহা ভইলে কি করিবে? 
বুদ্ধি। বৈরাগ্াবলগ্বন করিয়া বিপদ্‌কে বিপদ. বলিয়া গ্রাহথ করিব না। 
বিবেক । যে বৈরাগো অপরের কোন প্রকার দেহাদির ক্ষতি হয়, সে 
বৈরাগ্যাবলম্বন করিবার কি তোমার অধিকার আছে ? 
বুদ্ধি। অধিকার আছে কি নাই সে বিচার করিয়া কি করিব % যখন উপায় 
হইল না, তখন বৈরাগা ভিন্ন আর উপায় কি? 
বিবেক | দেখ, বুদ্ধি, এতো! বৈরাঁগ্য হইল না, ভগবানের প্রতি রাগ 
হুইল । ষঈহাতে কি মন শুষ্ক হয় না, অবিশ্বাস জন্মিবার হেতু উপস্থিত হয় 
না? 
বুদ্ধি। অবিশ্বাস হইবে কেন? 


বর্দ্তত্ব। ১২৭ 


বিবেক! আর কোঁন অবিশ্বাদ না জন্মুক, ঈগরের উপরে যে বাক্তি নির্ভর 
করিয়া থাকে, তাহার তিনি কোন উপায় করেন না ভিভব্বে ভিতরে এই ধারণা 
উপস্থিত হইতে পারে । এই ধারণা কি অবিশ্বাস নয়? 

বুদ্ধি। বিশ্বাস করিব, তিনি কোন মঙ্গলেরই জন্ত উপায় করিয়া নিলেন 
না। 

বিবেক। মঙ্গলের জন্য উপায় করিয়া দিলেন না, এরূপ বিশ্বাস করিয়া 
ঘোর বিপদ্‌ দুঃখ ক্ষতি বহন করাতে মনের বিষাদ ঘোচে না, ভিতরে ভিতরে 
অশান্তি থাকিয়া যায়। এ অবস্থায় স্ুকোমল ঈশ্বরগ্রীতিকুন্থম প্রস্ফুটিত 
হয় না। 

বুদ্ধি। তুমি তো বাদ বিবাদ অনেক করিলে, এ অবস্থায় কি করিতে হইবে 
স্পষ্ট করিয়! বল ন! কেন? 

বিবেক। ঈশ্বরের প্রতি যে গ্রক্কৃত বিগামস্থাপন করে, তাহার নিকটে 
উপার উপস্থিত হয় না, ইহা নিরতিশয় মিথ্যা কথা। যদি উপায় উপস্থিত না 
হয় তাহা হইলে একথা নিশ্চয় যে, হাতের নিকটে যে উপায় আছে, তাহাকে 
আঁ্টাহ্‌ করা হইয়াছে। নিকটস্থ উপায়কে সামান্য বলিয়া তুস্ছ করিলে সে 
উপায়কে তুচ্ছ করা হইল তাহা নহে, ঘিনি উপায় [নিকটে রাখিয়। দিয়াছেন, 
তাহাকে পর্যন্ত তাহার অগ্রাহ করা হইল। উপায় হুদ্র, ইহা বলিয়া তুচ্ছ 
করা উচিত নয়। ক্ষুদ্র উপায়ের যে ব্যক্তি সম্মানন! করে, তাহার নিকটে ক্রমা- 
্বয়ে মহৎ হইতে মহত্তর উপায় আসিয়া! উপস্থিত হয়া উপায়সকল শৃখলে 
পরস্পর আবদ্ধ। একটা উপায় শ্রদ্ধার সহিত অবলম্বন করিলে যতক্ষণ নে 
বিষয়ে কোন নিষ্কৃতি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উপায়ের পর উপায় উপস্থিত হইতে 
থাকে । তুনি কি বলিতে পার, তোমার হাতের নিকটে উপায় নাই? ইহা 
কখনই বলিতে পার না। যদি তাহ] না বলিতে পার, তবে নিকটস্থ উপায়ের 
তি অবহেলা করিয়া কি প্রকারে আশা করিতে পার যে, তোমার মনঃকল্পনা- 
নুসারে উপারান্তর-প্রেরণ করিতে ঈশ্বর বাধ্য। ক্ষেতে যে দিশ্সাস স্থাপন 
করিতে না পারিল, মহত্তর বিষয়ে সে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, ইহ! কি সম্ভব? 
মতততর বিষ উপস্থিত হইলে তখন বিশ্বাস হয়। তাঁহার পর বিশ্বাস নিবি! 
যায়। একপ ভইবার কারণ এই যে, ঈশ্বরের গ্রতিনিয়ত যে সকল দান উপন্গিজ্ঞ 


৯২৮ বন্মতৃত্ব। 

ভতগ্রতি আবছেলা । মানুষ যদি আপন দোষে দুঃখ পায়, তবে তক্জন্য ঈশ্বরকে 
মিথ্যা দারী করিলে কি হইবে? আঁধার এসকল কথা কঠোর বলিয়। মনে 
হঃতে পারে। কিন্তু জানিও এসকল কথা ক্টোমার বিদ্দানচ্গ প্রস্ফুটিত করির! 
দেওয়ার জন্ত আনায় বলিতে হইতেছে বিজ্ঞানচক্ষু বিনা নিকটস্থ উপায় কেহ 
দেখিতে পায় না। তাই তোমায় পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞানের প্রতি সমাদর করিতে 
আমি অনুরোধ করি |. 

| স্বরূপ গুলির পরষ্পয় নন্দ্ধা। 


বুদ্ধি। পূর্বে অন্ত কথায় তোদায় একটা কথ। বলিতে ভুলিয়া গিরাছি। 
তুমি আরাধনাসন্থদ্ধে অনেক কথা বলিয় ছ, সে গুলি সমূদায় পড়ি ক্ববূপসমূতের 
পূর্বাপর সম্বন্ধ সকলে নির্ণয় করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি 
সংক্ষেপে খরূপগ্ুলির পরপর সম্বন্ধ তূমি দেখাও, তাহা হইলে সাধারণের উপকার 
ছুইবে। তাই সে-সশ্বন্ধে কিছু বলিজ্ছে তোমায় অনুরোধ করিতেছি। 

বিষেক । বিবৃত বিষয়ের সংক্ষেপবর্ণনে অনেকের স্মৃতির সাহাধ্য হইতে 
পারে! সুতরাং তৌমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার কোন আঁ 
মাই? তবে আমি উচ্ছা' করি না যে, কেহ সংক্ষেপবর্ণন পড়িয়া সন্ত থাকেন, 
কেন না বিস্তৃত বর্ধন না পড়িলে সংক্ষেপবর্ণনের প্রকৃত মর্ধণ হাদয়ঙ্গম হয় লা। 
খিশ্কৃত বর্ণন পড়িয়া সংক্ষেপবর্ণনপাঠ, বা সংক্ষেপবর্ণন পড়ি বিস্তৃতবর্ণনপ ঠ.. 
ইছার ঘষে কোনটি হউক অবলঙ্বন করা উচিত । 

বুদ্ধি। আমি বদি বিস্তৃত বর্ণন আগে নাঁ শুনিতীম, সংক্ষেপ বর্ণনের জন্য 
অনুরোধই করিতে পারিতাম লা 

বিবেক । মানুষের সকল বিষয়েই আলন্ত ) সংক্ষেপ পাইলে আর বিভ্ৃতের 
আলোচনা করিতে তাহার! চার না; তাই ভোদায় কথা গুলি বলিলাম। 

বুদ্ধি! বাঁউক, প্রকৃত কথার আরম্ভ কর! 

বিষেক। “সততা, জান, অনস্ত' এই তিনটি স্বপ্ধপে আরাধনার আরম্ত অতি 
স্বাভাবিক) কেন না ব্র্গকে সর্ব প্রথমে সত্তামাত্রে গ্রহণ দর্শন-বিজ্ঞান-সিদ্ধ । 
দ্ধ আছেন, ঠাই দির্বিবাদ ভূদি। এই ভূমিতে প্রবেশ করিয়া যখন ভীব ও 
জগহকে এই সত্তাধুলক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এই সম্ভার মধ্য হইতে 
জানস্বরপ প্রকাশ পার । সত্তা ও জ্ঞান উপা্ধর বিষয় করিতে গিয়া উহার 


ধরি । ১২৯ 


আন্ত পাওয়া বায় না, .সতরীং ব্রঙ্গের অনন্তন্গরূপ সাধকের হৃদয়ক্গম হয়! ব্রঙ্গ 
স্বয়ং অনন্ত, এই অনস্তত্বেই তিনি জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন। 

বুদ্ধি। সত্তা ও জ্ঞান উপলব্ধির বিষয় করিতে গিয়া অস্ত পাওয়া যায় না, 
তাহা হইতেই রঙ্গের অনন্তশ্বরূপ হৃ়গম হী; এরূপ যধন বলিলে তখন অনন্তের 
ভাবপক্ষের কথ! যে বলিয়াঙ্ছ তাহা সিদ্ধ হয় কিরূপে ? 

বিবেক। “যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হন, এই শ্রুতিটা অনন্তের 
ভাবপক্ষে আমি নিরোগ করিরাছি। বে অমৃতা'মনন্ত বরক্গকে বুঝাইতেছে, 
কেন না 'অনুত" শব্দ বেদে সব্বাতীত তরঙ্গে প্রয়োগ করা হইরাছে। খিনি 
সর্ধাহীত তিনি ঘদি চিরদিন সব্বাতী তই থাকিয়া বান, তবে স্থ্টি হয় না। স্বয়ং 
্রহ্ম বিনা আর কাভার ৪ স্্ট করিবার শক্তি নাই; সুতরাং অনস্তর্ষকেই সৃষ্টি 
করিতে হঈতেছে। সমষ্টি করিতে গেলেই সৃষ্টিতে তাহার অবতরণ অবশ্ঠন্তাবী । 
সৃষ্টিতে তাঁগার অবতরণ আনন্দরূণপে সার্কের নিকটে প্রকাশ পায়। জগৎ ও 
জীবে বেসৌদধ্োর প্রকাশ উহ] আনন্দ হইতেই । যে অনন্ত সর্বাতীত ছিলেন, 
ভিনিই এখন জগৎ ও জীবে লীলাকারী ব্রহ্ধরূপে প্রকাশিত । 

বু্গি। এখন দুটা শ্রুতির পরস্পর সঙ্বন্ধ বেশ হাদয়ঙ্গম হইল। 'শাস্ত 
শিব অদ্বৈত” এ শ্রুতি এইরূপ সম্বন্ধ স্পট করির! দেখালে সুখী 
হইব । 

বিবেক। শান্ত, এই শব্দটি আরাধনামধ্যে পরার কেহ উল্লেখ করেন না। 
উল্লেথ না করাতে বিশেষ ক্ষতি এইজন্ত হর না যে. ব্রদ্ধ বে প্রপঞ্চাতীত, প্রপঞ্চের 
সহিত এক নন, প্রপঞ্চই তাহার স্বভাব পাইয়াছে, তিনি আর প্রপঞ্চের গ্ুভাব 
পান নাই, কথার না বলিলেও সাধকমাকেই অন্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করেন! 
জগৎ, জীব ও ব্র্ধ বাহাদিগের মতে এক, "শান্ত শব্টির অর্থ তাহাদের হৃদয়জম 
রুরা বড়ই প্ররোজন। শাপ্ঠ ঘিনি তিনি নির্বিকার, এই নির্বিকার, ভাঁব 
প্রেমন্বূপের ব্যাখ্যার দরে মনে না রাখির। স্পষ্ট উল্লেখ কর! ভাল, কেন না 
মানুষের মনে প্রেমের সঙ্গে বিকার সংযুক্ত হইয়া পড়ি্লাছে 1 কেবল বিকার 
নয়, প্রেমের বিবিধ প্রকাশ আর একটি আপদ আনিয়া উপস্থিত করে। সে 
আপদ্‌ এই যে, ঘে বাক্তি প্রেমের যে দিক্‌ দেখে সেই দিকে মুগ্ধ হইস্া পড়ে, 
আর তাহার দৃষ্টি অন্য দিকে ধার না। 'অধিকসংপ্যক ব্যক্তির এইরূপ অবস্থা 

সখ 






সু বাতি ও 
উপ রা বদ উপধি । তাং সঙ্গে লঙ্গে অধৈতত্বরপের 
উল্লেখ প্রয়োজন । রা 
: বুদ্ধি) এ কথাতো। তুমি পুর্বে বনিয়াছ, আবার উল্লেখ কেন ? ৃ 
. বিবেক ।: উল্লেখ না করিলে যে স্বরূপগ্ুণলর পরম্পর সন্ধ বুঝান যায় না । . 
বুদ্ধি । যাউক, এখন শুদ্ধ অপাঁপবিদ্বের কথা বল। 
বিবেক । বিকারশৃন্ট 'দৈধবর্জিিত প্রেম যদি হৃদয়কে অধিকার করে, তবে 
যে শুন্ধতা বা পুণ্য উপলব্ধির বিষয় হইবে, তাহা তো! নিতান্ত স্বাভাবিক ঈদৃশ 
প্রেম মনের বিকার ঘুচাইরা দেয়, দুইতে নয় একেতে মন অভিনিবিষ্ট করে, 
এরূপ স্থলে পুণোর আবির্ভাব ভিন্ন আর কি হইবে বল? 
শুদ্ধি । এতদূর তো বেশ বুঝা গেল। এখন আনন্দ বা রসম্বন্ূপের কথা 
বল) “যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন? তার সঙ্গে এ আনন্দের 
পার্থক্য কি দেখাও । . 
বিবেক 1 জগত ও জীবের ভিতরে সৌন্দর্ষোর আকারে যে আনন্দ প্রকাশ 
পাইফ়াছে, সে আনন্দকে সাক্ষাৎ প্রতাক্ষের বিষয় করিতে গিরা প্রপর্চা তীত- 
নির্ন্িকার দৈধবিহীন প্রেম এবং ততসমুখিত শুদ্ধতা বা পুণা যখন মনকে যুগ্ধ ও 
সর্ধপ্রকার বিকার দ্বারা অসংস্গৃষ্ট করিয়া ভূলিল, তখন ব্রঙ্গের সাক্ষাৎ আবির্ভাব 
সাপকেতে প্রকাশ পাইল । এই সাক্ষাৎ আবিাব আনন্দ বা রসম্বরূপ। যথন 
ধলা ভইয়াছিল “আনন্দরূপে প্রতিভাত হন” তখন জগ ও জীবমধ্যো সৌনদরা- 
ফাঁরে আনন্দ প্রতিভাত হইয়াছিল এখন আনুন্দধো জগৎ ও জীব প্রতিভাত 
হইল, ইন্ভা কিছু সামীগ্ঘ প্রভেদ নয়। - 


তিনি" তুমি? । 


বদ্ধি। তুমি পুর্বে যাঁভা বলিয়াছ তাহাতে সন্থষ্ট হইক়াছি। একটি 
বিধাব আমার সন্দেহ আছে. গেটির মীমাংসা হইলে বড়ই স্ুুবী হইব। সত্য 
জ্ঞান অনন্তর পড়ৃতি দ্বরূপ গুলিতে আরাদা ঈশ্বর তিনি শব্দে উল্লিখিত ভহয়া- 
ছেন। এরাপ স্থালে আরাধন। "ভুমি শব্দে হয় কিরূপে 

বিবেক । তুমি যাহা বলিলে তাহার আর উত্তর ক্ষতি? উপনিমদে বর্গসন্ন্ধে 
'তিমি' শব্ষেরই প্রাচুর্য, তুমি শব নাই। এই কারণেই যখন আচ্ষদমাজে 


১৩১, রি 








প্রথমে আরাধনা পরবর্িত হয, তখন “তিনি, শলদেই আরাধনা হইত । এখনও... 


জন্ষমমাজের এক বিতাগে আবাধায় সেই তিনি, শবই প্রচলিত রহিয়াছে (৯ 

ুদ্ধ। যদি শ্রুতির অন্থসারে আরাধনা করিতে হয় ভাহা হই নিজে ৃ 
'আবাধনা, করাইতো ঠিক । তা 

বিবেক + দেখ বুদ্ধি, উপনিষদে তুমি, নাই, কিন্তু পুরাণে তন্ত্র কমি রা 
আছে। বাহার “তিনি” শব্দে আরাধনা করেন, তাহীরাঁও এইজন্য স্তোন্ে 
“ভুমি” শব উচ্চারণ করেন । ও 

বুদ্ধি। যখন শ্রুতিতে 'তিনি, আছে, তখন আরাধনা “তিনি” শবে বে হউক, 
ক্তোত্রে তুমি' শব্দ আছে, স্তোত্র তুমি শবে হউক । 

বিবেক । তৃঘি তো! এইকপ বিভাগ করিরা দিলে, কিন্তুবে সাধকের পরোক্ষ 
জ্ঞান চলিয়া গিরা অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত, তিনি সাক্ষাৎদন্বপ্ধে বরন্ধকে দেখিয়া 
অপাঙণতস্বন্ধের 'তিনি' বলেন কি গ্রকারে ? তিনি পারেন না বলিয়াই স্বরূপ- 
দ্যোতক ক্রুতিগুলিতে 'ত্বং শব্দ উত্ত করিরা লইয়াছেন_-বেমন সত্যং জ্ঞান- 
মনন্তং ব্ধ_ত্বম্‌; আনন্দরূপমমৃতং বদ্ধিভাতি,_তৎ ত্বন্‌) শান্তং শিবদদ্বৈতং 
ত্বম্‌; শুদ্ধমপাপবিদ্বংত্বম্‌) [ রসোবৈ সঃ ত্বম্]। সাধকের খন অপরোক্ষ 
জ্ঞান জন্বিয়াছে, তখন যেমন লকল শ্রুতি “অহ্মে? পর্যাবসন্ধ হয়, তেমনি বর্তমান 
অপরোক্ষ জ্ঞানাপন্ন সাধকের নিকট ক্রভিসকন 'ত্বমে” পব্যবসন্্র হবে তাহাতে 
আর ক্ষতি কি? 

বুদ্ধি। তুমি কি কতকগুলা কথা বলিলে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 
সোজ। করিয়া বলিলেই হয়, অত সংস্কতে প্রয়োজন কি? 

বিবেক। শ্রুতির বিচার তুলিলে সংস্কৃতির ফেঁকড়া তুলিতেই হয়। তুমি 
না বুঝিলে, অন্তে সংস্কতের ফেঁকড়া না তুলিলে বুঝিরেন কেন? এ কথাগুলি 
সোজা কথায় বলিতে গেলে এই "বলিতে হর যে, উপনিষদের চরম সাঁধনে সাধক 
ত্রত্মের সহিত এক হইয়! বান, তথন যে ব্রন্ধ তিনি” ছিলেন, তিনি “আমি” হইয়া 
যান অর্থাৎ আগার সহিত অভিন্ন হইপ্না আমি” শব্দে উল্লিখিত হন । এই কারণে 
সেকালের উপদেষ্টারা "আমাকে বে পুক্গা করে” ইত্যাদি বাঁক্যে শিষ্যবর্গকে 
উপদেশ করিরাছেন। এন্ধপ করার তাত্পর্ধ্য এই যে, উপদেশকালে উপদেষ্টা 
ব্রহ্ম মহ অভিন্ন হহরা! গির়াছেন, ব্রচ্মই আম, আমি, বলিতেছেন যেমন ত্রহ্ধ 





১৩২ ধর্দতব। 


এইকূপে 'আমি” শবের বাচা হন, তেমনি 'তুমি' শবেরও বাচা হন “সেই 
(ত্রঙ্গই) তুমি” ইত্যাদি শ্রুতি ত্রক্মকে 'তুমির, সঙ্গে এক করিয়াছেন। যন 
এইরূপে সাধক ও ব্র্গ এক হুইয়া গেলেন, তখন অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হইল। 
বন্ধের স্বরূপসমূহও সুতরাং "আমি, 'তুমির? ন্বরূপ হঈরা গেল। বর্তমান কালের 
সাঁধকগণ যোগী ও ভক্ত উভরই, সুতরাং ত্রন্ধকে তুমি? বলিয়া অপরোগ্ষ জ্ঞান 
বঙ্গ করেন এবং সমুদয় স্রন্দপবাঁচক শ্রুতি গুলিতে তব (তুমি) শব্দ উহা করিয়া 
লন। তুমি উহ্ করিয়া স্বরূপ গুলির অর্থ হইল--ভুমি সত্য জ্ঞান অনন্ত সেই 
অমৃত তুমি, যিনি আনন্দরুপে শ্রতিভাত হন? 'তুমি শান্ত, শিব, অদ্বৈত 'তুমি 
শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ* “গেই তুমি রনস্বরাপ |” , 

বুদ্ধি। এখন সোজা করিয়া বলিলে বণনা বুঝ গেল। প্রথমে সোজা 
করিয়া বলিলেই তো হইত * 

বিবেক ইন্তারা সংস্কৃতজ্ঞ তাভারা যেরূপে বোঝেন তাহাদিগের জন্য 
নেইন্ূপে বলিয়া, তুমি ধেরূপে বোঝ সেইরূপে তোমার বোঝান ক্ষতি কি ? যাক 
যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহার উত্তর দিলাম । 


প্রার্থণীসাঠ। 


বুদ্ধি। তোমার একটা! কথ! জিজ্ঞাসা করি, স্বয়ং প্রার্থনা না করিয়া কেহ 
কেহ প্রতিদিন কেশবচন্দ্ের শ্রার্ণনা পাঠ করা উপাসনার অঙ্গ করিয়া লইরাছেন 
কেন ? ইহাতে কি নিজের কিছু প্রার্থনা করিবার নাই, ইহাই বুঝায় না ? 

বিবেক। কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাঁপাঠ ভাহাদের পক্ষে কোন কালে উচিত 
নয়, বাহাদের সেই প্রার্থনাপাঠে প্রার্থনার শোত বন্ধ হইয়া ধায়। যে সকল! 
বাঞ্জির বকেশবচন্দের প্রীর্থনাপাঠে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া না যায়, অধ্যা গ্ররাজ্জের , 
নুতন তত্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে জদয়ে প্রতিভাত না হয়, তাহাদের পক্ষে প্রার্থনা 
পাঠ নিষিদ্ধ। প্রার্থনাপাঠে আত্মা উচ্চভূমিতে উখ্বান করে, জীবনে কোথায় কি 
লুকাইয়া আছে প্রকাশ পা, এবং এই রূপে লুক্কায়িত বিষয় গুলি দেখিতে পাইয়া 
দয় হইতে যে প্রার্থনা উিত হয়, সে প্রার্থনায় আত্মার অবস্থান্তরতা প্রাপ্তি 
ভইম়। গাকে। যে সকল ন্যক্তিতে এরূপ ঘটে না, তাহাদের পক্ষে উচ্চ.সাধক- 
গণের প্রাথনাপাঠকরা কদাপি শ্রেকস্কর নছ্থে। 


ধর্ম । ১৩৩ 


বুদ্ধি। কেশবচন্ত্রের দেহ হইতে অন্তর্ধানের পর এ নূত্তন উপায় অবলক্বিতত 
হুইয়াছে। তাহার সময়ে কি এর” উপায় কধন অবলঘ্িত হইয়াছিল ? 

বিবেক | হী, হইয়াছিল! যখন প্রথমে দৈনিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন প্রতিদিন *%1 ৪চ13077৩+ নামক প্রার্থনা পুস্তক হইতে প্রতিদিন 
একটী প্রার্থনা অন্বাদিত হইয়া পঠিত হইত । ধীহার প্রতি অনুবাদ করিরা 
পড়িবার ভার ছিল, তিনি দে সময়ে সমগ্র গ্রন্থখানির অনুবাদ করেন। অনুবাদ 
মুদ্রিত হর নাই, হারাইয়। গিন্নাছে। . 

বুদ্ধি। জদরকে উচ্চ ভূমিতে তুলিবার জন্ত কেবল প্রার্থনা পঠিত হয় 
কেন? উপদেশাদি পড়িলে কি সে কাজ হয় না? 

বিবেক। 'প্লার্থনাকালে সাধকের আত্মার সমগ্রতাব প্রকাশ পার, ভাবা- 
স্তরের সংমিশ্রণ তাহাতে থাকে না, বক্তবা বিষয়টি বিবৃত করিবার জন্ত অবান্তর 
বিষয় আসিয়া জোটে না, সুতরাং জদরকে তত্তাবাপনন করিয়া লইতে হইলে 
গ্রার্থনাই ততসন্ব্ধে বিশেষ উপযোগী । 

বুদ্ধি। আচ্ছা, অন্ত কাহারও প্রার্থনা পাঠ না করিয়া এক কেশবচন্দের 
প্রার্থনা কেন পঠিত হয়? 

বিবেক ধাহারা কেশবচন্দ্ের প্রার্থনাপাঠ করেন, তাহার! কেশবচন্দ্রের 
সহনাধক। প্রার্থনাকালে সে প্রার্থনার সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ের সায় ছিল, 
গ্রার্থনান্ুরূপ জীবনগঠনে হাহাদের সঙ্কল ছিল। সেকঙ্কল্প নানা কারণে সিদ্ধ 
হয় নাই। এখন সেই সম্কল্প ম্মরণপথে আনয়ন করিয়া তৎসিদ্ধির জন্য যত্র ও 
সাধন পূর্ব প্রার্থনাপাঠের উদ্দেগ্ত । এতদ্বারা পূর্ববান্ভৃত বিষয়ের মধো 
আন্তষঙ্গিক যে তত্ব তৎকালে লুক্কারিত ছিল ভাহাও প্রকাশ পার । এসকল 
উদ্দেন্ত ধাহাদের নাই, আমি পুনরার বলিতেছি, তাহাদের পক্ষে কেশবচন্দ্রের 
প্রার্থনাপাঠকরা বিধেয় নহে ? 

বুদ্ধি। এরূপ ভাবে কোন বাক্তির প্রার্থনাপাঠ করিলে কি তাহাকে 
মধাবন্তী কর! হয় না? 

বিবেক। ধাহারা প্রাথনাপাঠেই সকল হইল আর কিছু করিবার নাই মনে 
করেন, তাহাদের এ দোষ ঘটে । কিন্ত পঠঠে পূর্ব সঙ্ল্ল উদ্দীপন, এবং সে 
সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সাধন ও গ্রয্র, পূর্ব্বে লুক্কারিত ভাবে অবস্থিত তস্থের পরিগ্রহ, 


৯৩৪ ১, ধর্মভিত্। 


এই সকল ধাহাদের লক্ষা, সাহার আর প্রার্থযিতাকে দধাবর্থী করিলেন 
কোথায়? পু 
বুদ্ধি। যদি প্রতিদিনই পূর্বসন্করন উদ্দীপন ও তৎসিদ্ধির জন্য সাধন চলে, 


তাহা হইলে সিদ্ধি হইল কোথায় ৫ ঘিদ্ধি না হইলে ঝি ক্রমে মৃত্রভাব আসিগা 


উপস্থিত হয় না ? 

বিবেক। সিদ্ধি না থাকিলে সাধন ও যত্ব বৃথা, কিস্ক জানিও সিদ্ধির ও 
শেষ নাই, সাধন ও যত্ধেরও শেব লাই, নূতন তত্ব সমাগমেরও বিরতি 
নাই। 


উপাসনার অক্সপার্থক্য। 


বুদ্ধি। ভুমি এ কথ। বলিয়া, প্রার্থনাতে সাধনের আরস্ত হয়। আমি বলি 
প্রার্থনাতে সাধনের আরম্ভ কেন, সাধনের আদি মধ্য আস্তে এক প্রীর্থনারই 
সাম্রাজ্য । উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, এ সকলের মধ্যেও প্রার্থনা বিদামান, 
কেন ন! বিনা আকাক্ষার যখন এ সকল অনুষ্ঠিত হয় না, তখন এ সকলের 
মধ্যে ষে প্রার্থনা আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি সর্বত্র এইরূপে প্রার্থনাই 
থাকিয়া গেল, তাহা হঈলে উপামনায় এতগুলি তিন্ন ভিন্ন অঙ্গ করিবার প্রয়োজন 
কি? 


বিবেক । তুমি যেগ্রশ্ন করিলে ইহা অতি গুরুতর। আকাঙ্ষা ছে 


প্রার্থনা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আকাজ্ষ! বিনা উপাসনায় কেন, 
কোন কার্োই প্রবৃত্ত হইবার কারণ ধাকে নাঁ। এক -্বশ্বরই কেবল নিরাকাজ, 
কেন না তীহার কোন অভাব নাই। জীব যখন অভাব গ্রস্ত, তখন তাহার সে 
অভাব পুরণ কবিতেই হইবে । অভাবপৃরণ করিতে হইলেই তৎসম্থন্মে আকাঙ্ষা 
তো থাকিবেই। অভাবপূরণার্থ আকাক্ষা ঘথন প্রার্থনা, তখন আদি মধা অন্তে 
প্রার্থনা, এ কথা বলিবার সকলেরই অধিকার আছে । | 

বুদ্ধি। বদি তৃমি এ কথা দীকার করিলে, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার 
অক্ষগুলি এত করিব ব্যাখ্যা করিলে কেন? 
- বিবেক। ব্যাখ্যা করিলাম কেন, ভাতার কারণ প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে 
বনিরাছি। দেখিতেছি দে বলাতে: তেমন ফল হয় নাই। অতএব তোমার 
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রঙ 


 শ্র্বানূদারে প্রাতাক অঙ্গসঘবন্ধে পার্থকোর কারণ বলিলে বোধ হয়, তোমার 
টা সংশয় দূর হইতে পারে। 
.. বদ্ধি। যদি সংশয় দূর হয়, তাহা হইলে বড়ই আহলাদিত হইব । 

বিবেক । আমি বণিয়াছি, বহির্ধিষয় হইতে মনকে ঈশ্বরের দিকে আনমুন 
করিবার জন্য উদ্ধোধন করা হইয়া থাকে। এখানে আকাজগা কি? মনকে 
.. উদধ,দ্ধ করিয়া ঈশ্বরের দিকে আনয়ন। এ আক্াঙ্ষাকে প্রার্থনা বলিতে চাও 
- ষলিতে গার, কিন্তু এ প্রার্থনা উদ্ধোধন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের জন্ত নতে। 
সুতরাং প্রার্ণিতবা উদ্বোগন অন্য সকল প্রার্থনা হইতে যখন ভিন্ন হইল, তখন 
উদ্বোধন বলিয়া একটা অঙ্গ গাকিবে না কেন ? 

বৃদ্ধি। তৃমি যাহা বলিলে তাহা বুঝিলাম, আরাধনাদশ্বন্ধে কি ব'লবে ? 

বিবেক । আরাধনার মধ্যে কোন আকাঙ্ষ। বিমান ভাল করিয়া ভাবির! 
দেখ। দেখিতে পাইবে, এখানে ঈশ্বরের সরূপে আবিষ্ট হইবার জন্য সাধকের 
আকাঙ্া, অন্ত কোন আকাজ্ষ! এখানে নাই। স্বরূপে আবিষ্ট হইবার 
আকাজ্জ বা প্রার্থনা সাধারণতঃ যাহাকে প্রার্থনা! বলা যায় তঞ্জাতীয় কখনই 
নহে । বদি তজ্জীতীয় না হইল, তবে আরাধনার একট! শতন্ত্র স্থান উপাপনা 
মধ থাকিবে না কেন ? 

বুদ্ধি। স্বরূপে আবিষ্ট হওয়া কথাটা ভাল করিয়া বুঝিপাম নাঁ। কথাটা! 
ঠিক বুঝিলে তোমার যুক্তি ঠিক হইল কি না বলিতে পারি। 

বিবেক। আবরাধনাসন্থন্ধে তোমায় এত কথা বলিয়াছি, অগচ ঈশ্বরের 
শ্দরূপে আবিষ্ট হওয়! বিষয়টা কি, তৃমি বোঝ নাই আশ্চর্যা। দেখিতেছি, আমি 
এতদিন যাহা বলিয়াছি, তশুপ্রতি তুমি তেমন মনোযোগ দাও নাই, তা মূল 
কগাটাই ভুলিয়! গিয়াছ। সতা জ্ঞান প্রেম পুণ্য ইত্যাদি স্বরূপগুলির অনুরূপ 
স্বরূপ আমাদের আছে। ব্রহ্ম এ সকলই অনন্ত, আমাদিগেতে ওগুলি বিন্দু 
বিন্দু! কিন্ক জানিও এই বিনুই ক্রমে সিন্ধু হয়। আরাধনা এক একটি 
্বক্পপ যখন আমাদের চিন্তগোচর হয়, তখন আমাদের ভিতরে যে সেই সেই 
শ্বরূপবিন্দু আছে তাহারা তদ্দারা স্পৃষ্ট হইয়া পুষ্ট ও বর্দিত হইতে থাকে । পুষ্ট 
ও বদ্ধিত হয় কেন ? আসাদের স্বরূপমধো 'ভগবংস্বন্ূপ আবিষ্ট হইয়াছে এইজন্য | 
আমার সনে পড়িতেছে, আমি দেহের অন্পানগ্রহণের সঙ্গে আত্মার অন্পপান- 


১৩৪ খন । 


গ্রহাণের তুলনা করিয়াছি । এ অন্ন পান আর কি? তরঙ্গের স্বরূপ । সে রূপ 
আইগ্রস্থ করিবার জন্য-আরাধনা। 
বুদ্ধি। প্রার্থনা ও আরাধনাতে পার্থকা দেখাইলে। . এখন আরা- 
ধনার পর প্যান যে প্রার্থনা নয়, এইটি দেখাঈবার বিষয় । আরাধনায় প্রক 
অথগ্ড স্র্ূপকে ন্ডি্ন ভিন্ন দিক্‌ দিয়া দেখিতে গিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ সন্বন্ধান্ুসারে 
পৃথক্‌ পৃথ্ক্‌ নক্ধপরূপে প্রতিভাত হয়, এবং সেই সেই স্বব্ধীপের অনুরূপ প্রতি- 
মানবের আস্থার শ্বরূপগুলির তন্বারা পরিস্ষ্টি হয়, ইহা তুমি পুর্বে বলিয়াঁছ। 
খণ্ড খণ্ড স্ববূপ এক অথগুসরূপে পুনরায় আনন্দ বা রসস্বরূপে অনুভবগোচর 
হইল, তখন সেই আনন্দ বা রসম্বন্জপে, নিমগ্ন হইয়া ঈশ্ররের সহবাসসস্ভোগ 
উপস্থিত হইল। এই সহবাসসম্ভোগই ধান। ম্রতরাং এখানে প্রার্থন। নাই, 
কেব্ল সন্তোগ ইহা বুঝিলাম 1 কিন্তুসন্তোগ করিতে করিতে শ্রার্থনা উপস্থিত 
হইল কেন ? ইহাই জিজ্ঞান্ত । আশা করি, এ জিজ্ঞাসার তুমি সছুত্তর দিবে ? 
বিবেক । আমি যাভা পৃব্বে বলিয়াছি, তাহার ভিতরে ইহার উত্তর আছে। 
পুনরায় বলা পুনকৃক্তি ভইলে9 উপাসনার মত বিষম যত পরিষ্কার হয়, তত ভাল 
বলিক্ল পুনরায় মেঈ কর্ীই আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। আনন্দ স্বকূপে 
নিমপ্রভাব বর্তমানবস্থায় জীবের অধিকক্ষণ থাকে না, সেষ্ট নিমগ্রভাব হইতে 
গুনলায় বাহির হয়া আদিতে হয়। যদি সে নিমশ্রভাব হইতে জীব আর বাহির 
না হইয়া আমিত, তাহ। হগলে তাহার চিরলমাধির অবশ্বা,__সংদারসন্থাক্ষে মৃত্যু 
উপস্থিত ভষ্ত | যনতদিন শরীরের সঙ্গে যোগ "আছে, সংসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা 
প্রতিপালনের অনুরোধ আছে, ততদিন সে নিশ্চেষ্ট হইয়ঃ আনন্দসম্তোগ করিবে, 
ইত কখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইভে পারে না। যাহা ঈশ্বরেব অভিপ্রেত নয়, 
সাধক বলপুর্জক তাহা! করিতে গিয়া কখনও কৃতকাণ্য হইবে তাহার সম্ভাবনা 
নাই। সুতরাং সন্তোগে কূতকৃতা হইয়া, হষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়া সংসারে ঈশ্বরের 
ইচ্ছা! প্রতিপালনের জন্ত প্র তযাবপ্তন, ইভা অবস্স্তাবী। এই অবস্তস্তাবীকারণে 
বাধা হইয়া, সাধক যখন সংসারের দিকে কিবিতেছে, তখন সংসারে গিয়া অসভা, 
অন্ধকার, অধান্ধ মৃত্া দ্বার! আক্রান্ত না হয়, এ অভিলান তাহার পক্ষে 
স্বাভাবিক । এই অভিলাষ পরিপুর্ুখব জন্ত মতাস্বরূপে স্থিতি করিয়া সংসারে 
বিচরণ করিবার এবং তাহার পাপকর্তৃক পতন হইতে রক্ষিত হইবার প্রার্থনাও 





 ধন্মতত্ব। ৯ ১৩৭. 
স্বভাবপঙ্গত। আননঙ্বন্ূপে মগ্াবস্থায় সমগ্র স্বর্গ ও পৃথিবীর জীবসমূহের সহিত: 
যে একত্ব খ্বটিয়াছিল, সেই একত্ববশতঃ সমুদ্ায় মানবজাতির সহিত এক হইয়া! এ 
সাধারণ প্রার্থনা হইন়্া থাকে | এজন্যই আমি শবের স্থলে “আমরা” শব্দ 
প্রয়োজিত হয়। | 

বুদ্ধি। কল মানবজাতির সহিত এক হইয়া প্রার্থনাতে কি ফল তাহা 
বুঝিতে পারিলাম না। ৃ 

বিবেক। সকল মানবজাতিকে লইয়া ঘখন সাধক ন্মানন্স্ব "পে নিমগ্ন 
ছিল, এবং সেই নিমগ্ন ভাব লইয়! বখন সত্তাপ্বক্ূপে সে আদিরাছে, সে নিমণ্ ভাব 
ছাড়িরা এখন সে হঠাৎ একাকা হইবে কি প্রকারে? আমিকি তোমার পূর্ব 

বলি নাই, শান্থুষ যে আপনাকে পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র মনে করে উহা ভুল, সমুদাস্্ 

মানবের সহিত তাহার সম্বন্ধ এমনই ঘনি্ ও মিশ্রিত ঘে, বহু আম্মা থেন এক 
আত্মা। এই সত্যাবলম্বনে সমগ্র মানবজাতির সঠিত এক হষঈয়া প্রার্থনা হইয়া 
থাকে । একজন মানুষ মন্দ হলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর মানুষের মন্দ হইবার 
যেমন সম্ভাবন!, একজন মানুষ ভাল হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপর মানবের 
তেমনি ভাল হইবার সন্তাবনা | স্থুতরাং অন্ত মানুষের ভাল্মন্দনিরপেক্ষ হয়া 
কেহ সংসারে বান করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই । যখন মানবগণের পরস্পর 
এইব্ূপ ঘনিষ্টসন্বন্ধ, তখন মকলের সঙ্গে এক হইয়া অসত্যাদি হতে নিবৃস্ত 
হইম্া সত্যাদিতে স্থিতি প্রার্থন' কি সঙ্গত নয়? প্রতিবেশীর বাড়ীতে মড়ক 
উপহ্বিত তাহাতে আমার ক্ষতি কি, ইহা মূর্খ ভিন্ন আর কেহই মনে করিতে 
পারে না। আমি আমারই জন্প্রার্থনী করিব, আমি ভাল হইলেই হইল, এরূপ 
মনে করাও সেইরূপ । রা | 

বুদ্ধি । তুমি আমার কথাগুলির উত্তর এমনি তীব্রভাবে দেও যে, আমার 
মনে বিলক্ষণ লাগে, অথচ উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারি না । যাউক অবশিষ্ট 
কুখা শীঘ্র শীঘ্র বলিয়া শেষ করিয়া ফেল। 

বিবেক। সাধারণ প্রার্থনার পর স্তোত্রপাঠ, ইহাকে তো প্রার্থনার মধ্যে 
কিছুতেই ধরিতে পার না, বরং আরাধনার সঙ্গে উহার সমতুল্যতা আঁছে। 
আরাধনায় বর্ষের স্বরূপসমূহ আঁত্বাতে আঁবিষ্ট করা হইয়াছে, কিন্তু এই সকল 
স্বরূপ আবিষ্ট হইলে ঈশ্বরের সহিত যে বিচিত্র সম্বন্ধ সকল ক্রমান্বদে অনুভূত 


১৮ 


১৩৮ ধর্মাতিব 1 


হইতে থাকে, সেই সন্ন্ধানুসারে বিবিধ নামে ভ্তাহাকে স্তোত্রে অভিহিত করা 
হইয়াছে। এইন্সপে বিবিধ নামে তাহাকে অভিঠিত করিয়া সম্বন্ধ দিন দিন 
উজ্জল হয়, তক্তিঘ্রেমে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। যেসকল সাধু মহাজনগণ 
তত্ততসন্বন্ধে অনুর কচিন্ত ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে এতদ্দার! শ্রক্য উপস্থিত হয় 1 
এই এক্যান্ুতাবের পর তাহাদিগের প্রথচনগুলি পাঠ করিয়া ভাহাদিগের সহিত 
যোগলমাধান করা হয়। এইরূপ যোগের পর যে উদ্দীপ্ত হৃদয় হয়, সেই উদ্দীপ্ত 
হৃদয়ে বিশেষ প্রার্গনা হইগ্া থাকে। বিশেষ প্রার্থনার ফললাভ আশী ধরচনে 
উক্ত হইয়া খাকে ' এ নকপ বিদরে পুনের ঘাহ) বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, 
সৃতরাং অবশিষ্ট কথা শীঘ্র শীদ্ঘ শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য ভোমার বে অগ্ভরোধ 
তাহা রক্ষা করাতে কিছু ক্ষতি হইতেছে না। 


অস্তানসন্বদ্ধে দায়িত্ব । 


বুদ্ধি। উপাপঘনার ভন্ধ মনে হয় মার না বলিলে9 চলিতে পারে। যদি 
কথন কোন কথা ততদঙ্কান্দে মনে উপপিত হয়, তখন উহা তোদার বলিৰ 
আজ তোমার একটি কথ। ক্িজ্ঞাস। কৰি, নরনারী এ উভয়ের মধ্ধো সন্তানসগন্ধে 
কাহার দায়িত্ব অধিক ৭ 

বিবেক। উভয়ের সমান দায়িত্ব এ কথা আর কে স্বীকার কনিবে না? 
কিন্ত শৈশবে এমন ক্রি ভূমি হইসার পু্দপর্যান্ত সন্তানের পতি নারীর কর্তব্য 
অতি গুরুতর | ৫ - 

বুদ্ধি। দাদ্দিত্বের এন্সপ ভিন্ন কেন ইল % 

বিবেক । কেন হইল, ইহাতো তোমার অতি সভে বোঝা উচিত ছিল। 
নারী যখন দীর্ঘকাল সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, তখন তাহার কত সাবধানে 
থাকিতে হয়, মনের বাঁনা সকল কেমন সংযত করিতে হয়। পত্যেক চিন্তা, 
প্রতোক ভাব, প্রতোক প্রবৃত্তি সমগ্র দেহের উপরে কার্ধা করে, স্গারুসকলকে 
উত্তেজিত করে. শরীর ও মনকে রূপান্তরিত করে। যখন সকল দেহমনের 
উপরে উনার কার্ধা প্রকাশ পায়, তখন তুমি কি মনে কর যে গর্ভস্থ শিশুর দেহ 
ও মীনসান্ধুরের উপরে উহার কার্ধা হয় না? অনেক বিজ্ঞানবিৎ এজন 
সসব্বাবস্থায় নারীগণকে ধণ্মনিষ্ঠ, প্রশাস্তুচিন্ত, ঈশ্বরনিষ্ঠ, উৎকট দৃশ্তাদি হইতে 


ধন্মতত্ব ৷ ১৩৯ 


৫ 

বিরত. থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। অনেকে তাহাদের উপদেশের উপরে 
কোন আস্থা না রাখিয়া যে সন্তানগণের শরীরমনের অনিষ্ট সাধন করে, ইহা 
আর বলিতে হয় লা। দেখ "নারীর সস্তানসন্বন্গে পুরুষাপেক্ষা কত গুরুতর 
দায়িত্ব 

বুদ্ধি। তুণি যেন্ধপ বর্ণন করিলে এরূপ সাবধান থাকা কি কখনও কাভারও, 
পক্ষে সম্ভব ? 

বিবেক । সম্ভব নয় একথা বলিতেছ কেন? সম্ভব নয় মনে করিলে, 
সাঁমান্ত বিষয়ও 'অপস্তব হয়; আর সপ্ভব মনে করিলে গুরুতর শিষয়ও সম্ভব 
হয়। 

বুদ্ধি। এ তুমি কি বলিলে 2 বাহা সম্ভব, ওই সম্ভব, যাভী অসম্ভব তাহা 
অসওব ; ইভাই কি সতা নয়? 

বিবেক । হা কি তুমি জান না, এক সমরে মানা তোমার পক্ষে অসম্ভব 
ছিল, এখন তাহা সম্ভব ভইরাছে। বদি তাহাই সতা হয়, তাহা হলে সম্ভব বা 
অসম্ভব মনে কর! যে মনের অবগ্থানূুপারে ঘটে, ইহা তোমায় মানিতেই হইবে । 
মানুষ আকাশে উড়িবে, উপর হইতে পড়িলে অস্থিভঙ্গ হইবে না, ইত্যাদি 
প্রকৃতিতে যাহা অসম্ভব, সে সকল সঙ্মবাসস্তবের কথা বলা গাইতেছে না। 
মনের অবশ্ান্ুসারে যাহা সম্ভব বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহারই সম্বন্ধে 
আমি যাহা বলিলাম তাহা থাটে । 

বুদ্ধি। চিন্তাভাবাদির উত্তেজনা বা উদ্বেগ কি কখন ধারণ করা যাইতে 
পারে? 

বিবেক | যদি তাহা না পারা যার, ভাঙা তইলে সংবম বলিরা কিছুঈ একটা 
থাকে না। চিন্তা ভাবাদি ই প্রকার। একটিতে আনন্দ আর একটিতে 
উদ্বেগ উপস্থিত হর । আনন্দ অতি প্রবল হইলে শরীর ও মনের উপরে উদ্বেগের 
তুল্য অনিষ্ট সাধন করে ; পর্রিনিত হইলে দেহ ৪ মনের প্রশান্তি উপস্থিত করিয়া 
উহাদের উপকারমাধন করে ঈদৃশ আনন্দ সদা প্রার্থনীয় । যে সকল 
চিন্তাদিতে উদ্বেগ উপস্থিত হয়, সে সকলকে অবরুদ্ধ করা সমুচিত। দারিত্ববোধ 
থাকিলে সে সকল অবরুদ্ধ করা কিছু কঠিন হয় না, কেন না দায়িত্ববোধ থাকিলে 
প্রাথনাদি দারা মনকে প্রশান্ত করিবার জন্ত সহজে প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। চিত্ত 


১৪০ ধঙ্দতত্বা। 


 ঈশ্বরনিষ্ঠ হইলে দায়িত্বসংরক্ষণ যে কিছুই কঠিন নয়, ইহা কি তুমি আপনি বার 
বার পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই ? যাহা দেখিয়াছ, আমি তাহাই বলিতেছি, অসম্ভব 
কিছু বলিতেছি না। 


সম্বন্ধ। রর 


বুদ্ধি। পিতা মাতা প্রভৃতি কতকগুলি সনন্ধ আছে. যাহার প্রত্যেকটি 
বিশেষ, কিন্ত এ ছাড়! যত সম্বন্ধ দকলই তে! সাধারণ । সাধারণ সন্বন্ধ মধ্যে 
প্রগাঢ় ভালবাপা থাকা কি সম্ভব ? যেখানে বিশেষত্ব নাই সেখানে প্রেম স্থারী 
হয় কি না তৎসম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহ । 
বিবেক । তুমি যে কথা বলিলে, সাঁধারণ সংসারীদের সম্বন্ধে এ কথা ঠিক। 
বরং তুমি ইহাও বলিতে পার, যে সকল সম্বন্ধ বিশেষ বলিয়া স্থারী হইবার কথা, 
তাহা ও তাহাদের মধ্যে অনেক সময়ে অস্থায়ী হইয়া যায়। অনেক সময়ে এরূপ 
কারণ উপস্থিত হয় যে, এ সন্বন্ধও স্বার্থের গন্ধে বিকারগ্রস্ত হইয়া যায়। যেখানে 
এক সময়ে কাহারও প্রতি বিলক্ষণ মাম! মমতা ছিল, ' সময়ে সে মায়া মমতাও 
চলিক্সা গিয়াছে, দিনাস্তের কথা দুরে, বৎসরে একবার তাহার বিষয় মনে উঠে কি 
না সন্দেহ । পাখিব অন্থান্ত বিষয় যে শ্রকার অস্থায়ী চঞ্চল, সন্বন্ধও সেইকপ। 
খুদ্ধি। সংসারী লোকদের উপরে দোষ দিলে চলিবে ফেন? যাহারা 
আপনাদের সংসার ধন্মের সংপার বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের মধোও তো 
এইজপ দেখিতে পাই । নে 
বিবেক । তুমি ধর্মের সংসার কাহাকে বল? মুখে ধর্মের সংসার বলিলেই 
কি ধন্মের সংসার হয় ? 
বুদ্ধি। মুখে বলা না বলা কিছু বুবি নাঁ। কি হইলে, বল, অমুকের 
ংসার ধন্মের সংসার ইস্থা মানা যাইবে? 
বিবেক । সেই সংসার ধনে সংলার, যেখানে যাহার সঙ্গে একবার ষে 
সম্বন্ধ হইয়াছে সে সন্বদ্ধ আর কোন কারণে টলে না, যেমন তেমনি অটুট 
থাকিয়া যায় ? 
বৃদ্ধি। ইহা কি কখন সম্ভব? একবার সম্বন্ধ হইবার পর এমন সকল 
অবস্থা আসিতে পারে, যাহাতে সমুদার় জীবন হয়তে! তাহার সহিত আর 
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সাক্ষাৎই হইবে লা, কোন প্রকার সম্বন্ধরক্ষা করিধার উপায় থাকিবে না, এস্থলে 
তুমি কি প্রকারে বলিলে, সে ছুই ব্যক্তির মধ্যে সন্ন্ধ ঠিক আঁছে ? 

বিবেক । আমি কতবার তোমায় বলিয়াছি, দূরস্থ বা নিকটন্, ইহলোকস্থ 
বা পরলোকস্থ, এ সকল অবস্থার উপরে নন্বন্ধ থাঁকা না থাকা নির্ভর করে না। 
সম্বন্ধ কাল ও দেশের অতীত । যদি তাহা না হয়, সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ হইবে কি 
প্রকারে £ 

বুদ্ধি। দর্শনশান্ত্রের কথা ছাড়িয়া কার্ধাতঃ সম্বন্ধ থাকে কি না, একবার 
বল, তাই শুনি। 

বিবেক। ভারতে সম্বন্ধের মর্যাদা নিরক্ষর বালিকারা পর্যন্ত রক্ষা করি- 

"মাছে, ইহা কি তুমি চক্ষে দেখ নাই ? 

বুদ্ধি। তুমি বুঝি হিন্দু বিধবাদের কথা বলিতেছ ? সেতো কুসংস্কারের 
ফল। স্বামীর সঙ্গে যাহার ঈগ্র লইয়া কোন সম্বন্ধ হয় নাই, সে যে পতির 
সঙ্গে পরলোকে সন্মিলনের আশা পোষণ করে, উহ বল কুসংস্কার ভিন্ন আর 
কি? 

বিবেক। কুসংস্কার যদি প্রবল প্রলোভন অতিক্রম করাইয়া বালবিধবার 
বিশুদ্ধ জীবন রক্ষা করে, তাহ হইলে কি উহা সুসংস্কারাপন্ন প্রলোভনে প্রলুব্ধ 
ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল না? 

বুক্ধি। তুমি যেরূপ করিয়া বণিলে তাহাতে কুসংস্কারকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়, 
কিন্তু কুসংস্কার বাহা তাহা কুপংস্কার। অসত্যমূলক কুসংস্কার কি নিন্দনীক্র 
নহে? 

বিবেক। বালবিধবার এ বিশ্বাসকে তুমি কখন কুসংস্কার বলিতে পার ন1। 
বদি সেই বালবিধবার জীবন পবিত্র হয়, ঈশ্বরগত প্রাণ হয়, তাহা হইলে তাহার 
আশা একেবারে অমূলক তুমি কি প্রকারে ব্লিবে? তাহার স্বামী পরলোকে 
গিয়া এখানে যাহা ছিল তাহাই থাকিবে তাহার কোন কারণ নাই। সেও যদি 
সেখানে ঈশ্বরগতপ্র!ণ হয়, তবে উত্তরাস্্ার সমাবগ্থাবশতঃ পুনর্মিলনের হেতু 
আছে? এরূপ জস্তাবনাস্থলে সেই বালবিধবা এখানে যাহা! করিতেছে তাহা 
প্ররুষ্ট বিশ্বাসমূলক বলিয়া! অনিন্দনীয়। ] 

বুদ্ধি। কথার পৃষ্ঠে কথা আসাতে আসল কথাট। উড়িয়া গিক়্াছে। সাধারণ 
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সন্বন্ধে্র মধ যখন বিশেষত্ব থাকিতে পারে না. তখন সেম্থলে প্রেম স্থারী হইবে 
কি প্রকারে ? 

রিবেক | তুমি, বোঁধ হয়, জীবনে এক এক জনের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ হয়. 
তাহা কখন ভাল করিয়া বিচার করিয়া! দেখ নাই। যে গুলিকে সাধারণ £ ও 
বলিয়! তুমি উড়াইয়৷ দিতে চাও. তাহার মধ্যেও দেখিতে পাবে, এক জনের 
সঙ্গে যেরূপ সন্বন্ধ অন্তের সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ কখন হয়না। অন্তের সঙ্গে 
অগ্তরূপ, তার সঙ্গে সেইন্প, সপ্বন্ধের এইরূপই নিরম। তুমি এক জনের সঙ্গে 
যেরূপ ব্যবহার রুরিয়াছ, অন্তের সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করিতে গিরা সঙ্কোচ হয় । 
এরূপ হয় কেন, বলিতে পার কি ? ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির সহিত ভিএ ভিন্ন প্রকারের 
ব্যবহার তত্তৎসশক্ষোচিত, এজন্তই এ প্রকার ভিন্নতা উপস্থিত হয়। উহাতে 
কাহারও উপর শ্রীতি অধিক, কাহারও উপরে প্রীতি নাই, ইহা প্রমাণিত ভন্গ 
না। এই প্রমাণিত হয় ষে. সাধারণ সপ্গন্ধ বলিয়া যাহা মনে হয়, বাস্তাবিক তাহা 
সাধারণ সম্বদ্ধ নয়, উহার ভিতরে বিশেষত্ব আছে । ব্যবহারের তারতম্য দ্বারা 
প্রীতির ভারতমা না হইয়! একই প্রীতি বাক্কিতেদে ভিন্ন প্রকার ভয়, ইহাই 
নিদ্ধীরণ করা যাইতে পারে। পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি প্রীতি থাকলেও 
পাত্রভেদে উহার যেরূপ আকারভেদ হয়, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ 
তোমার সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করিয়াছি, করিতেছি, ঠিক সেইরূপ অপরের 
সক্ষে করিব, ইহ! সম্ভব নহে। এমন কি একূপ এক পকারের বাবহার সন 
তুলিতে পাবা বায় না) তাঁঠ বলিস্পী অপরের"প্রতি গ্রীতি নাই, উহা বলিব কি 
প্রকারে £ কেন না তাাদের উপযোগী আ্রীতি ও ব্যবহার সর্বদাই স্বভাবতঃ 
প্রকাশ পায়। উঃ, অনেক কথা হইল আর নয় । যেখানে সম্বক্গ তয়, সেখানে 
সাধারণ সম্বন্ধ হয় নী বিশেষ সন্বন্ধ হয়, এইটি মনে রাখিও। সাধারণ সম্বন্ধ 
অনেক সময়ে ফাঁকি, কেননা জীবনের উপরে উহার প্রভাব কিছুই প্রকাশ 
পায় না। 





প্রেম ও প্ুণা। 


বুদ্ধি। তুমি অনেকবার বলিয়াছ, যেখানে প্রেম আছে, সেখানে শুদ্ধতাঁ 
পুণ্য খাকিবেই থাকিবে, ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী কোন কার্য সেখানে হইবার 
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সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি দেখিতেছি, পৃথিবী বাহাকে প্রেম বলে তাহা হঈতে 
অচিরে, অশ্ুদ্ধতা, অসুণা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী কাধ্য উপস্থিত হয়। ডুমি 
বলিবে এ প্রেম 'দৈহিকাঁদক্তি । মনুষ্যম্বতাব মানিয়া তো তোমার সিঙ্গান্ত 
করিতে হইবে । মনুঘাপভাবের মধ্যে প্রেমের সঙ্গে হুব্বলতা! সংস্ষত হইয়া 
থাকে, তবে প্রেমকে ততশ্বভাবাপর তোমায় মানিতেই হইবে। 

বিবেক। তোমার মনে রাখা উচিত তপেম আনন্দসম্ভৃত। আনন্দ দুই 
ভাগে বিভক্ত--বিষয়ানন্দ ও পরমানন্দ। বিষয়ানন্দে দেহের তুষ্টি, পরমানন্দে 
আস্মার তুষ্টি। বিষয়ানন্দ শীঘ্রই বিকারগ্রস্ত হয়. পরমানন্দ বিকারের অতীত । 
আননোর ভিতরে আকর্ষণ আছে, সাধারণ কথায় ঈহাকে “টান বলে । যেখানে 
টান নাই আকর্ষণ নাই সেখ:নে আনন্দ নাই, অনুরাগ নাই, প্রেম নাই । রূপ, 
শব্দ, রল, গন্ধ, স্পর্শ, সকলের ভিতরেই আকর্ষণ আছে, সুতরাং ইহারা আনন্দদান 
করে এবং অন্গরাগের বিষয় হয়। যে রাজ্যে রপ, শব্দ, রস, গঙ্ধ ও স্পশের 
প্রীধান্ত, সে রাজ্য বিষয়ের রাজ্য, সেখানকার আনন্দ ও অনুরাগ বিষয়ানন্দের 
অন্তর্গত। যেখানে আনন্দ আছে সেখানে সম্ভোগ আছে, সুতরাং রূপশব্দরস- 
গন্ধাদির আকর্ষণে যে আনন্দ উপস্থিত হয় সে আনন্দসস্ভোগ বৈষয়িক বা 
ইন্দিরঘটিত। ইন্দ্রিয়গণ যদি ভগবানের ইচ্ছান্ুগত থাকে, তাহা হইলে এ 
ভোগে পাপ উপস্থিত হয় না, প্রেম পরিপুষ্ট ভয় । কিন্তু অসংঘতেন্দির ব্যাক্রিগণ 
ঈদুশ ভোগে পাপে নিপতিত হয়, এবং ইহলোক ও পরলোক উন্ভয়ই হারায়। 
সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণা, আনন্দ, এ সকল বিষয়রাজোর অতীত। চহাদের 
আকর্ষণে যে সকল ব্যক্তি আকুষ্ট, তাহারা পরমানন্দে নিবিষ্ট । এ আনন্দেও 
সম্ভোগ আছে, কিন্কু সে সম্ভোগ বিষয়সংস্পশবন্ড্রিত, কেবল আত্মিক। এ 
সম্তোগে বিষয়বিতৃষণা উপস্থিত হয়, সুতরাং উহাতে পাঁপ বা বিকারের সম্ভাবনা 
নাই । এখানে নিরবচ্ছিন্ন পুণের আধিপতা, কেন না এ সম্ভোগ সাক্ষাৎসন্থান্ধে 
ঈশ্বরসহবাসসস্তভোগ । 

বুদ্ধি। এএ সম্ভোগে বিষয়বিভৃষ্ণ উপস্থিত হয়” একথা বলাতে মনে 
হইতেছে বি্ষিয় যেন নিরবচ্ছিন্ন পাপ ও দুঃখের আঁকব। এক্সপ বিভৃষ্ণা কি 
বিষয়ের আঙ্টার প্রতি অনাদর নর ? 

বিবেক । এ প্রশ্থ করিবার ভোঁনার অধিকার জন্সিয়াছে ইহ1 মানি, কিন্ত 
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আমি-যাহা বলিয়াছি তত্প্রতি ভাল করিয়া মনোযোগ করিলে আর তোমার 
মনে এ প্রশ্ন উপস্থিত হত না। আমি বলিয়াছি, “রূপশব্গরসগন্ধাদির- আকর্ষণে 
যে আমন্দ উপস্থিত হয় সে আনন্দসত্তোগ বৈষ্িক বা ইন্ভ্িরথটিত । ইন্দ্রিযগণ 
খদি ভগবানের ইচ্ছাগুগত থাকে, তাহ! হইলে এ ভোগে পাপ উপস্থিত হয় না, 
প্রেমপরিপুষ্ট হয় 1” তুমি যাহা মনে করিয়া প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর.কি এই 
কথাগুলির মধো নাই ? তবে প্রেম পরিপুষ্ট হয়” এ কথার সঙ্গে 'বিষয়বিভৃব্ঝ 
উপস্থিত হয় ইচ্ছার কি সন্বন্ধ তাহাই তোমার হাদয়ঙ্গম ৪য় নাই বলিয়া তুমি 
“বিষয়বিতৃষ্ণা” শব্দটির প্রতি বিরক্ত হয়া এ প্রহ্থ করিয়াছ। এপ্রেমপরিপৃষ্টির 
সঙ্গে বিষয়বিতৃষ্ণার কি যোগ, আজও কি তুমি বোঝ নাই? প্রেম যত পরিপুষ্ট 
হয়, তত আত্মভোগবাসনা অন্তঠিত হয়, অপরের স্থুখবদ্ধীন লক্ষা হইয়া পড়ে । 
গ্রন্ধপ অবস্থান ভোগবাসনা এমনই সংঘন্ত হয় যে, ভোগ হউক বানা হউক 
তাহাতে মনের প্রশান্ত সুখ একটু ৪ এদিক্‌ গদিকৃ হয় না। এখন প্রেমপাত্ের 
কল্যান্র্থ গুরুতর ক্লেশবহন ও সুপ হয়। “একে যদি বিষয়বিতৃষ্ণা নাঁ বল, তবে 
আর কাহাকে বিষয়বিতৃষ্ক! বলিবে ? 

বুদ্ধি। “বিষয়বিভৃষ্ণাট বলিতে লোকে যাহা! বোঝে, আমি তাই ধরিয়। প্রশ্ন 
করিয়াছি। বিতৃষ্ণার অপর প্রান্তে তৃষ্ণা থাকে, এ কথা সত্য হইলেও মে 
্রান্তরটি কি তাহা তো বোঝা চাই ? 

বিবেক! দেহ এক প্রান্তে আত্মা অপর প্রান্তে। দেহের প্রতি তৃষ্ণা 
হউক, আত্মার প্রতি বিতৃষ্ণ অন্মিবে, আত্মার প্রতি.তৃষ্ণী হউক, দেহের প্রাতি 
বিভৃষণ! ঘটিবে ! " | 4 | 

বুদ্ধি। এইতে। তোমার কথ ঠিক হইল না, বর্তমানে দেহের সঙ্গে আত্মা 
মিশ্িয়। আছে । দেহের প্রতি বিতৃষ্ণায় কি আত্মার ক্ষতির সন্তাবন৷ নাই ? 
"আর দেহই কি সকল ছু:খপাঁপের মূল যে তাহার উপবে এত বিভৃষ্ণ! £ 

বিবেক । দেহের জন্ত দেহের সেবা বিভৃষ্ণার বিষয় হইলেও "আত্মার জন্য 
দেহের সেবাস় 'সাম্ম।র প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়, এই কথাটী হৃদরঙ্গম করিলে 
আর তোমার ও কথা বলিতে হইত না। দেহ যদি আশ্রার অনুগত থাকে, তবে 
উহা! দুঃখপাপের মুল হয় না সত্য, কিন্তু যদি বিদ্রোহী হয়, তবুও কি. উহ দুঃখ 
পাপের মূল” নয় বলিতে হইবে ? 


ধর্মতধ । - ১৪৫ 


বূপাদ্ধি ও সতাদি। 


বৃদ্ধি? রূপ, শব, রস, গন্ধ ওম্পর্শ এ পাঁচটি নিতা প্রতাক্ষ, ইহাদের 
সম্বন্ধে কখন কাহারও সংশয় উপস্থিত হয় না । রূপাির ন্যায় এমন কি প্রতাঙ্ 
সামত্রী আছে, যাহার জন্য মানুষ রূপাদির অন্গরাগ ছাড়িয়া দিয়া তত্প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়া থাকিবে ? "বৌদ্ধধর্ম রূপরাগাদি পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিপ্লা- 
ছেন 7 কিন্তু সে উপদেশে কু তকার্ধা হইরাছেন কি না, তৎপ্রত্তি আমার সংশয় 
আছে। যদ্দি সে উপদেশের ফল হইত তাহা হইলে বুষ্ধমূর্তির পূজা ও বাহা বনু 
আড়ম্বর লইয়া বৌদ্ধধর্ম ভীনপ্রভ হইয়া পড়িত না । 
৭. বিবেক। আরবারে রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, এ পীচটির পাশাপাশি 
সতা, জ্ঞান, প্রেম, পুণা, আনন্দ, এই পাচটির উল্লেখ করিয়াছি, পাচের সঙ্গে 
পীচের মিল আছে বলিননাই গরূপ সংখা মিলাইয়া বলিঘাছি। আরাধনার 
বিষয় বিস্ৃতভাবে শুনিয়াছ, তাহা হইতে কি এমন কোন আলোক পাও নাই 
যাহাতে এই পাঁচের সঙ্গে পাচের মিল বুঝিতে পার? 

বুদ্ধি। আরাধনার সাতটি স্বরূপের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, এ বে পাচটি। সে 
দিন যাহা বলিলে তাহার সঙ্গে আরাধনার কথায় নিল কোথায় £ 

বিবেক । "অনন্ত" "শান্ত" ও "অদ্বৈত এই তিনটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। 
অনন্ত বলিলে শান্ত অথাৎ নির্ষ্িকার প্রপঞ্চাতীত এবং অদ্বৈত ছুইই বলা হয়, 
কেন লা অনন্ত বিকারশূন্য ও এক বিনা ছুই হইতে পারে না। অনন্ত কোন 
একটি স্বতস্থ স্বরূপ বলিয়া যে ধরা গেল না তাহার কারণ এই যে, সত্যাদি সকল 
স্বরূপের মুলে অনন্তত্ব আছে। বুতরাং 'অনস্তের সতন্ব উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 
যাঁর অস্ত আছে, সেতো ঈশ্বরই হইতে পারে না। আুতরাং ঈশ্বরবন্্র অনভ্ঞ ইহা 
স্বতঃসিদ্ধ ॥ যে কোন সব্ধপ কেন আমাদের মনকে আকর্ষণ করুক না, তদ্মধো 
অনন্তত্ব বিদ্মান ইহ! জ্ঞানে থাকা প্রয়োজন ; জ্ঞানে থাকিলেই যথেষ্ট হুইল। 
ন্ধপাদি ষেরপ আকর্ষণ করে, তেমনি যে সকল শ্বব্ধপ আকর্ষণ করে তাহাদিগ- 
কেই ধথাক্রমে বিন্তন্ত করা গিয়াছে । স্পষ্ট কথায় অনন্তন্থ সংযুক্ত কারা না 
লইলেও যখন অনস্তের আকর্ষণ অন্কৃভৃত হয়, তখন অনন্তকে তত্তংরূপের সহিত 
অভিন্ন করিয়া রাখাতে কোন ক্ষতি হয় নাই! 


ঈ 


* বুদ্ধি। আমার মনে পড়ে তুমি সব ্বরূপগুলিকে একস্বরপে প পরিবত: 
করিয়াছ, এখন পাঁচটিতে আবার বিভক্ত করিলে কেন? আর যদিই বা বিভক্ত 
রিলে, অনন্ত সকল স্বব্ধপের টু বলি উচ্ছারে বাদ দেওয়াই বাঁ কেন 

র হুইল, $ | 
বিবেক রূপ, শব, রস, এল একটি, ইহ প্রমাণ করা 
আর কিছুই কঠিন নয়। $এক স্পর্শই যে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় ছারা ভিন্নরূপে 
প্রতীত হয়, ইহা! বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য । ইথরের তরঙ্গ, বামুর তরঙ্গ, রাসায়নিক 
প্রন্সিয়া এ সকলের ভিতরেই: শ্রতিঘাতের ব্যাপার রহিয়াছে, এই প্রতিঘান্ে 
তত্তংস্থলের ত্বকে স্পর্শবোধ জন্মায় ৷ সেই স্পর্শবোধ হঈতে রূপশব্দাদি প্রতীতির 
বিষয় হয়! সুতরাং রূপাদি সমুদয় স্পর্শ বিনা আর কি হইতে পারে? অথচ 
ভিন্ন ভিন্ন ইজ্রিয়ের নিকটে একট স্পর্শ ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পার বলিকা 
ভিন্ন ভিন্ন লাম দিয়া যেন এক নয় এইন্ধপ ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া দর্শনাদি- 
ব্যাপার পিদ্ধ হইয়া! থাকে । রূপাদির প্রতোকটির সঙ্গে উহাদের মুলভূত শক্তি 
অনুম্যাত রহিয়াছে, অথচ উপলন্ধিকাঁলে শক্তিকে ন্বতন্্রভাবে গ্রহণ করা হয় না। 
সেইরূপ অনন্তত্ব জীব ও জগৎ হঈতে ঈশ্বরের সতত্ত্বপাধন করে, এবং উহা 
প্রত্যেক স্বরূপের সঙ্গে অন্ুস্থাত রহিয়াছে । দ্ধপাদি হইতে শক্তিকে যেরূপ 
শ্বতগ্্রভাবে গ্রহণ করা হয় না, সত্য জ্ঞানাদি হইতে অনন্তত্বকে তেমনি স্বতন্ত্র 
ভাবে এহণ করা হয় না। রূপাদি এক স্পর্ণ হইয়াও যেরপ স্বতনর গ্রতীতির 
বিষয় হয় তেমনি সত্য জ্ঞানাদি এক হইয়াও আমীদের নিকটে ভিন্ন (ভিন্ন ভাবে 
প্রতীতির বি্ষিয় হয় । | 
বুদ্ধি) যাঁউক, অত আর বিচারে প্রয্মোজন নাই। সাধনে যেরূপে যাহা 
শ্রহন কৰা প্রয়োজন, সেইবূপে গ্রহণ করাই ভাল। এখন রূপাির সঙ্গে 
অত্যাদ্দির সম্বন্ধ দেখাইয়। দাও । রর 
বিবেক । কোন একটি বস্ত আছে, ইটি রূপার বোধের বিষয় হয়। বাহা 
বস্তর অস্তিত্ব রূপের সঙ্গে চিরবদ্ধ। কূপ পরিবত্তনশীল, অস্তিত্ব স্থায়ী; এই 
অস্তিত্ব সত্যমূলক। পরিবর্তনশীল রূপ পৃথক্‌ করিয়া লইঞ্স! বস্ত্র চিন্তা করিলে 
তাহার সন্তামার জ্ঞানের বিষয় হয়। সকলই উড়াইয়া দেওয়া যায়, সত্তা 
কিছুতেই উড়াইয়! দে ওয়! বাইতে পারে ন!। এই সকল সত্তা এক অনন্ত সন্তার 
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সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়া তাহার অন্তভূতি থাকিস প্রকাশিত, এজন্ঠ সত্তার উর্ধ 
- অধোতে দক্ষিণে বামে কোথাও অন্ত পাওয়া যায় না। এই সন্তাই সত্তান্বরূপ, 
এবং সন্তাই শক্তি, শক্তির সত্তাই অন্তর ও বাহির হইতে আমাদের সাক্ষাৎ 
উপলব্ধির বিষয় হয়। জীবের অন্তরস্থ জ্ঞান শব্দদ্বারা প্রকাশিত হয়ধ। সুতরাং 
রূপের সহিত যেমন সত্তর. তেমনি শবের সঙ্গে জ্ঞান সংযুক্ত । ব্রন্মের জ্ঞান 
আমাদের জ্ঞানের নিকটে প্রকাশিত হয়, আমরা সেই জ্ঞানকে শব্দদ্বারা ধরিয়া 
রাখি শবদ্বারা প্রকাশ করি। মাধুু্যে রদ আমাদিগকে মুগ্ধ করে, ঈশ্বরের 
প্রেমও সেইরূপ করিয়া থাকে। গদ্ধ দূর হইতে আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, 
পণ্য বে সেইরূপ করিয়া! থাকে তাহা নিত্য প্রত্াক্ষ। স্পর্শ সাক্ষাৎ উপলব্ির 
বিষয়, আনন্দ'ও সেই প্রকার সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় । ব্ূপাদি যেমন এক 
স্পর্শের বিভিন্ন পরিণাম ; ঈশ্বরের অস্ঠান্ত স্বরূপও সেইরূপ এই আনন্দেরই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । এ সকল কথা কোন না কোন আকারে পূর্বে তোমায় 
বলিয়াছি, সুতরাং আর অধিক বিস্তারিত করিরা বলা! নিস্রয়োজন। 
বুদ্ধি। ভুমি তো শান্ত” ও অদ্বৈতকে* অনন্তের সঙ্গে এক করিয়! সেই 
অননস্তকে আবার সত্যাদিন্বরুপগুলির মূলে লুক্কায়িত রাখিলে, কিন্তু রূপ শব্দ 
রসাদির স্যার সতা জ্ঞান প্রেম পুণা আনন্দকে প্রত্যক্ষের বিষ করিতে হইলে যে 
ভাবে উহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, সেই ভাব পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলে 
বল, সাধন হইবে কি প্রকারে ? দেখ প্রথমেই গোল বাধিতেছে ৷ ভুমি অনস্তকে 
সকল দ্বরপের মূলে রাখিলে, সভাকে নকল স্বঙ্গপের মূলে রাখিলে না কেন % 
সত্যা বলিতে অন্তিত্বমাত্র বুঝার । ফীকা অন্তিত্ব কোন কালে চিন্তার বিষয় হয় 
না। অস্তিত্ব বলিলেই কিছুর অস্তিত্ব বুঝায় ! জ্রানের অস্তিত্ব প্রেমের অস্তি, 
পুণোর অজিত্ব আনন্দের অস্তিত্ব, এইরূপ সাক্ষাৎ'উপলন্ধি করিলে সত্য আর 
স্বতদ্থ থাকিল কোথায় ? 

"বিবেক । দেখ বুদ্ধি সেবারে আমি ধাশ্া বলিয়াছিলাম, বোধ হর তুমি তাহা 
মন দিয়! শুন নাই. সকলই উড়াইয়! দেওয়া বার, সত্তাকে শি কছাতেই, উড়াইয়া 
দেওয়! যায় না, ইহ! বলিয়া আমি সম্ভা, সত্য ও শক্তি এই তিনকে এক বস্তু 
বলিয়া নিদ্ধীরণ করিয়াছিলাষ। রূপাদির মূলত শক্তি তাহাদের সঙ্গে অনুস্যত 
থাকে, আর রূপাদির সত্তা আমাদের উপলব্ধির ধিষর হয়, ইহা যদি সত্য হয়, 
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তাহা হইলে সত্তা! বা সত্য স্বরূপের সহিত যে শক্তি অনুস্তাত আছে. তাহ! 
রূপাদিশৃন্ত সত্তামাত্র ? উপলন্ধিকালে সেই সন্ভাতে শক্তি অনুস্থাত থাকিয়া 
যাঈবে, ইসা! আর একটা! অবুদ্ধ বিষয় কি হইল? রূপাদির সাহাঁযা বিনা শক্তিকে 
উপলব্ধির ঝিয় করিতে হইলেই সন্ভামান পরিগ্রহ হয়, একটু ভাল করিয়! 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখ সহজে বুঝিতে পারিবে । 

বুদ্ধি। আচ্ছা, জ্ঞান ও প্রেম ছাড়া আবার পুণাকে কেন শ্বতন্্ গ্রহণ 
করিতেছ ? সপ্রেম জ্ঞান কি পুণ্য নয়? সপ্রেম জ্ঞান যেখানে আছে সেখানে 
কি পাপ প্রবেশ করিতে পারে ? ফল কথা পুণ্যস্বরূপ কি, ইহা আমি ভাল 
করিয়! ধারণাই করিতে পারি না। 

বিবেক | ঈশ্বরের ইচ্ছ। পবি-্, তাহাতে মান্িন্টের লেশমাত্র নাই, ইহাতে 
বোধ হয় তোমার সংশয় নাই । 

বুদ্ধি। একটু খাম। ইচ্ছা তো ক্রিয়াণক্ি। সত্যন্বরপের সঙ্গে তুমি যে 
শক্ভিকে গাখিয়াছ, সেই শক্তিই ইস্ছা বা ক্রিযাশক্ি, আবার পুণাস্বরূপে ইচ্ছাকে 
নিবিষ্ট করিবার বত্্র কেন? 

বিবেক। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন আর জগৎ হইল, যখন এইনপে বাখা 
করা যায়, তথন সত ঈূপের সহিত ইচ্ছাকে গাথ। আর অধুক্ত হইবে কেন? 
তবে পুণা্্ূপে ইচ্ছ।কে নিবিষ্ট করিবার অভিশ্বারান্তর আছে। জগতে ও 
জীবে ঈশ্বরের বে ইচ্ছ' প্রকাণ পাইল, গেই ইচ্ছার অনুবপ্তনে জীবে যে পুণা 
উপখ্থিত হয় সে পুণা কোথা হইতে আসিল? সেই ইস্ছার মধো পুণা আছে, 
তৎপাগনে পুণ্যসঞ্চার হয় তোমাকে মানিতেই ভইবে |” 

বুদ্ধি। জীবে 'পুণা' আদিল, এ কথা পুণা কি তাহ! না'বুঝিলে কি প্রকারে 
বুঝিব ? 

বিবেক) জগত ও জীবে যে ঈগরের ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে তাহা হইতে 
বিচলিত করিয়া জীবকে আস্মবশে আনিবার জন্য প্রবৃত্বিবাসনা, নিয়ত বল 
প্রকাশ করিতেছে! মনে যে শক্তি উপস্থিত হইলে দেই বলকে পরাজিত করা 
যাইতে পার, আমি তাহাকেউ পুণা বলি। 

নুদ্ধি। তাহা হইলে ভুমি বিবেকোখিত নীতির বলকে পুণ্য বলিতেছ ? 

বিবেক । ই তাহাই বজিতেছি। 
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বুদ্ধি। কেবল শক্ষি বল না কেন? 

বিবেক। শক্তি বলিলে ক্রিয়ামাত্রের সামথ্য বুঝায়। সুতরাং বিশেষ 
বিশেষ স্থলে প্রকাঁশমান শক্তিকে বিশেষ বিশেষ নাম না দিলে মনে তব্বদিশেষ- 
ভাব পরিস্ষুটরূপে উপলন্ধির বিষয় হয় না। সুতরাং ক্ষানশক্তি্ প্রেম শক্তি, 
পুণ্যশঞ্জি ইত্যাদি নামকরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে : 

বুদ্ধি। তবে তোমার মতে সকপই শন্দি ? 

বিবেক । তাহাতে আর ক্ষতি কি? তবে একই রদ যেমন নানা ফলে 
নানা রসের উপলব্ধির বিষয় হইয়! নান! নান ধারণ করে, শর্রিসন্বন্ধেও তাহাই 
ঘটে এইটি স্বীকার করিপেই হইল । 


বণ ও সত্যা। 


বুন্দি। রূপ শব্দ রূস, গন্ধ ও স্পশ এ পাঁচটির পাশাপাশি সত্য, জ্ঞান, 
প্রেম, পুণ্য ও আনন্দ যেন তুমি রাখিণা দিলে, কিন্তু ইহার এক একটির সাধন 
কি প্রকারে হইতে পারে তাহা না বুঝিলে কেবল কথায় কি কিছু ফল হয়? 
এক প্রকটি করিয়া ইহাদের সাধন যদি না বল, তাহা হইলে তোমার এত বলা, 
সকলই বিফল হইল । 

বিবেক। সাধন প্রতিব্ক্তির সম্বন্ধে স্বতন্ব পণালীতে হইতে পারে। যে 
বাক্কির যে প্রকার ভাব প্রধান, সেই ভাবান্থলারে উহাদের যে কোনটির প্রথমে 
সাধন তাহাতে আরস্ত হইবে; স্থতরাং সাধারণ ভাবে সাধনের কথা বদি বঙ্গি, 
তবে তাহার বিশেষ প্রয়োগ ব্যক্তিবিশেষ আপনাতে করিরা লইবেন, ইহাই 
সর্বপ্রথমে বলিরা রাখা উচিত। 

বুদ্ধি। তাহাতে আর ক্ষতি কি? 

বিবেক । লতা এবং রূপ এ ছুইকে একত্র শ্বাপন করা হইয়াছে । সত্তা 
কিছু রূপ নম্ম, রূপ কিছু সত্য নয়, তবে এ ছুইঞ্চে একত্র আনিয়া! লাভ কি, তুমি 
জিজ্ঞাসা করিতে পার । তোমার এ জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি তোমায় জিজ্ঞাস! 
করি, বৃক্ষের মুল ও তাহার স্কপ্ধশাখাদির সজাতীয় সম্বন্ধ না বিজাতীয় সম্বন্ধ ? 
মূল স্ুমিতে প্রোথিত, চক্ষুর অদৃস্ত, কিন্তু বৃক্ষের স্বন্ধশাখাঁদি উহাকে অবলগ্গন 
করিয়া অবস্থান করিতেছে । বিজ্ঞান বলিবে মুলেরই উহারা ক্রমিক পরিণতি । 
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সত্য, সত! ব' ব্রঙ্গশক্কি সর্বপ্রকার রূপের উপাদান। শক্তি যদিও রূপ নগ্গে, 
কিন্ত শক্তির বিচিত্রমন্িবেশ রূপ । ধরিতে গেলে ছাইতে গেলে শক্তি বিনা 
আর কিছুই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় হয় না, কিন্তু উহার বৈচিত্র্য কত বর্ণ কত 
রূপ! 'শক্তিঞাকারশূন্ঠ' হষ্টয়াও এমন নিরেট সামগ্রী যে, উহার মত নিরেউ 
আর কিছুই নয়। বর্ণ ও দধূপ উহার কাছে ধোয়ার মত। এই ধোঁয়া ধৰিতে 
গিয়া আমরা বস্ত ধরিয়া ফেলি । ্ঃ ৯ 

বৃদ্ধি। ধোঁয়া ধরিতে গিয়া বস্ত হিয়া ফেলি, হার অর্থ কি কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না' 

বিবেক । ধোয়া বলি কাকে? যাহা! মুহূর্তের পরে বিলীন হইয়া ধায়। 
রূপ যে সেইক্প সামগ্রী ইহা! কি আর তোমায় বলিয়া দিতে হয় £ ধোঁয়া কয়েক 
মিনিটের পর আকাশে মিলাইয়! যায়, রূপ না হয় তদপেক্ষা বেণী সময় থাকে, 
কিন্তু উহা'রও যে মুহুমু'ছ পরিবর্তন হইতেছে, পরিবর্তন হইতে হইতে একেবারে 
উড়িয়। যাইতেছে । কিন্তু ূপ ধরিতে গিয়া যে শক্কি সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় 
হয়, তাহা কি আর কখন উড়িয় যায় ৭ পূর্বকার সাধকের! এই বিষয়টি বুঝাইয়া 
দেওয়ার জন্য শক্তির স্থলে স্বর্ণ ও মৃদ্তিকা, এবং রূপের স্থলে কুগুডলাদি অলঙ্কার 
ও ঘটাদি সামগ্রী গ্রহণ করিতেন । স্বর্ণ উপাদান তাহা হইতে কুগুলাদি অলঙ্কার, 
মৃত্তিকা উপাদান তাহা হইতে ঘটাদি সামগ্রী উৎপন্ন হইল. আবার যখন কুপ্ত- 
লাদি এবং ঘটাদির আকার চলিয়া গেল তথন দেই স্বর্ণ ও মৃত্তিকা যেমন 
তেমনই রহিল। সত্বোর পার্খে রূপকে রাখিয়া সাধনে এই প্রণান্দী গ্রহণ 
কর! হইয়াছে! রূপের সঙ্গে শক্জিকে গিয়া লইয়া “ভাব, দেখিবে রূপ তোমায় 
লইয়া! গিয়া সত্তা বা নতোর সন্গিধানে উপস্থিত করিবে। 

বুদ্ধি। কথাগুলি বুঝিলাম. কিন্ত সাধনের প্রণালী ধরিতে পারিলাম না। 

বিবেক। ভাল করিয়া মনোনিবেশ কর, আপনি সাধনে প্রবৃত্ত হও, 
তবেতো বুঝিতে পারিবে ' চারিদিকে কি দেখিতেছ ? কতকগুলি রূপ দেখি- 
তেছ। সাধারণ লোকে রূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, তুমি রূপে বন্ধ থাকিও না। 
রূপ কোথা হইতে আসিতেছে, শ্রতিনিক্ত তাহা চিন্তা ও প্রতাক্ষের বিষয় 
করিতে গিয়া রূপের সঙ্গে সত্তা বাঁ শঙঞ্ষি প্রতিযুভূর্ত তোমার জ্ঞানগোচির হইবে । 
শেষে শক্তিন্তান এমনই উজ্জল ও প্রতাক্ষ হইবে যে রূপ তাহার ভিতরে বিলীন: 
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প্রায় হইয়া যাইবে, অথবা শক্তিতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত এইফপ প্রত্ক্ষ 
হইবে। প্রথমটি যোগের দ্বিতীগ্লটি ভক্তির ফল। 

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহা সাধন না করিলে প্রতাঙ্ষ তইবার বিষয় 
নর । একটি যোগের ফল, আর আর একটি ভক্তির ফল, এ কথাষ্ট অর্থ ভাল 
করিয়া বুঝিতে পারিলাম না । | | 

লিবেক ! সত্য, সত্তা বা শক্তিকে প্রতাক্ষের বিষয় করিতে গিয়া যোগ 
তাহাতে এমনই মগ্ন হইয়া 'পড়ে ষে, তদতিরিক আর কিছুই প্রতীতির বিষয় 
থাকে না । ভক্তি ভগবল্লীলা দর্শনে পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং সকল বস্তুতে সকল 
বাক্কিতে সেই সা সত্তা বা শক্তির লীলাবলোকন করে, এজন্য য'হাতে লীলা- 
প্রকাশ পার তাহাও তাহার সম্মাথে থাকে । ভক্তি জন্মিবার পুবেব বন্ত ও ব্যক্তি 
যেভাবে দুষ্ট হইত, এখন আর সেভাবে দৃষ্ট হয় না। ভক্তি যখন উহ্বাদিগকে 
ভগবদাির্ভানে পুর্ণ দেখে, তখন উহাদের সৌন্দর্যা আর ধরে না। এ সৌন্দধ্যে 
ভগবৎসৌন্র্যয প্রকাশ পাঁয, সুতরাং উহা বন্ধনের পারণ হয় না, ভগবানের 
স্বরূপরসে মগ্ধ করে । 

বগি । সত্য বা সন্তাতে মগ্ধ হঈলে তদতিরিক সকল উড়িয়া যাঁয় এইটি 
যোগের পথ. ঈশ্বরসত্তাতে পুর্ণ জগৎ অপূর্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, এইটি 
ভক্তির পথ। এ ছুইয়ের মধ্যে শেষটি আমার ভাল লাগে, কেন না গহাতে 
সত্তা ও রূপ এ ছুই একত্র প্রকাশ পায়। 

বিবেক । প্রথমটি না হইলে দ্বিত্ীরটি সিন্ধ পায় না, “জগ্ট সাপনার্গীর 
প্রথমে সত্তাসাধন প্রয়োজন । সত্বাসাধনে পিন্ধ হইলে. তৎপর সে সন্তাতে 
সমস্ত জগৎ ও জীবকে পূর্ণ দেখিয়া সাধক সর্বত্র ভগবৎসৌন্দধ্দর্শনে কুতার্থ 
হন। 


শন্দ গুজ্ঞাল। 


পবুদ্ধি। এখন শব ও জ্ঞান এ ছুইয়ের একত্র সন্সিবেশে যে সাধন হয়, 
তাহ কিরূপে হইতে পাঁরে দেখাইলে স্ুণী হইব । 

বিবেক । এক একটি বস্তর সঙ্গে একটি একটি শব্দ মানুষের মনে গাখিয়। 

গিয়াছে। দেই শব্দটির উচ্চারণ হইবাধাত্র সেষ্ট বস্তরর্টি নিকটে লা থাকিলেও 
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তাহার অস্তিত্ব মনে প্রতিভাত হয় । বাহ্ৰস্তসনন্ষেই কেবল এইরূপ হয় তাঁহা 
নহে, অধ্যা গ্রবিনদসন্ঘন্ধ ও শব্দের এইরূপ যোগ । শব্দ তাহা হইলে তন্তদ্বিষগ়মের 
জ্ঞান মানুষের মনে প্রতিভাত করাঠরা দেয়, ইহ! তুমি মানিয়া লইতে পার 

বুদ্ধি ।£ এ তো প্রতিদিন প্রতাক্ষ করিতেছি, ইহা আর মানিয়া লঈতে 
পারিব ন। কেন? 

বিবেক। জ্ঞান প্রতিভাত করিয়া দেওয়া বদি শব্দের কার্ধ্য হয় তাহা 
ছইলে শব্দ বিনা শব্দের কার্য হঈল বলিয়া উহার শবের সহিত পৌসাদৃশ্ত সহজে 
প্রতিষ্তাত হয় । এই সৌসাদৃশ্ত আছে বনিয়! অন্তরে ব্রহ্থীবানীশ্রবণণ এ কথা 
প্রচলিত হুঠয়া পড়িয়াছে | যে বিবরে সংশয় উপস্থিত, ধে বিষয় জানা নিতান্ত 
প্রয়োজন, আত্মার উন্নতির জন্ত বাহা অবগত হওয়া নিরতিশয় আবগ্তক হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ক জ্ঞান যখন অন্তরে প্রতিভত হয়, তখন 'ব্ক্গবাণী” হাদয়ে অবতরণ 
করিল, সাধক বলিয়। থাকেন । স্থতরাৎ শব্দ ও জ্ঞানের একত্র যোগ সাধনক্ষেত্রে 
নিয়ত স্বীকৃত হয়া আদিতেছে। রূপসাধনে দর্শনযোগ, শন্দসাধনে শ্রবণঘোগ 
সাধিত হয়, ইহা তুমি হয়তো বুঝিতে পারিঠেছ। 

বুদ্ধি। রূপসাধনে কেবল সত্তামাত্রদর্শনের পর সর্ধত্র সেই সত্তাদর্শনে 
ভগবৎসৌন্দর্ধো বাহ্বূপসমুঁহের গঁজ্জলা ও শোভা বাড়ে, শব্দসন্বদ্ধে কি তাহ! 
হয়? 

বিবেক। হয়বৈকি? অন্তরে ভগগ্থাণীশ্রবণেই শব্দপাধনের অবসান ভয় 
না। অকল শাস্ত্র, সকল মহাজন, সকল খাষি তপস্বী, সকল মানব মানবী, এমন 
কি চন্্ সুরধ্য নক্ষত্র বুক্ষ লতা প্রভৃতি সমুদায় পদার্ৰ- হইতে দেই বাণী উত্িত 
হহয়া সাধকের আগ্থার গোর হয়। 

বুদ্ধি। সকলস্থান হইতে শব আসিবে কিন্ধপে £ যাহারা শব্দ করিতে 
পাঁরে তাহাদিগের হইতে নয় শব্ব আসিল এবং সে শব্দে নুতন জ্ঞান প্রকাশ 
পাইল, কিস্তু চন্ত্র সুর্য শ্রভৃতিতো। আর শব্দ করে না, তাহাদিগের .হইতে শব্দ 
আসিবে কিন্ূপে 

বিবেক । হৃদয়ে জ্ঞান প্রতিভাত হওয়াকে আমরা শব্দশ্রুবণ বলিয়। স্বীকার 
করিয়া লইয়াছি।  চন্ত্রস্ধ্য প্রস্থত্তি হইতে কি নিঃশকে জ্ঞান স্বদয়ে প্রতিভাত 
হওয়া সম্ভব নহে 


ধন্মীতহ | ১৪৩ 


খুদ্ধি। তাহা আর সম্ভব হইবে না কেন? 
বিবেক । বদি অসম্ভব না হয়, ত্রাহি! হইলে সনূপীয় জগংকে, সবুদার 
জীবকে _ঈশ্ব ববানীতে পূর্ণ__এই ভাবে গ্রহণ করাতে ক্ষতি কি? 
বুদ্ধি। বৃক্ষ লতা প্রন্থতি কথ! কর, জলের স্রোতে ঈগরবাধী শুন! বাস, 
কবিগণের এদকল কথ।| তবে শুধু কবিহ নর, সন্তা। 
বিবেক । ফোন কবি আপনি এন্নপ প্রত্াঞ্চ না করিলে হা কখন প্রগমে 
লিখিতে পারিভ্তেন না, কবি ও বিক্জানপিত উততগ্নের নিকটেই সমুলায় পদার্থ "গা 
কর। বদি কথা না কঠিত, নূতন নূন ভ্রান্ত ভাহাদের প্রক্ষে কদাপি 
সহজ হইত না। 
_ বুন্ধি। দেখিতেছি তুমি প্রচলিত ব্াপার লইয়া! শব্দ সাপন করিতে বলি- 
তেছ। উহার মধো কিছুই একটা তো অবোধ্য রহন্ত” নাই! 
বিবেক । নিভাসদ্ধ বিষয় না হইলে ততস্ম্বন্থে সাধন হইতে পারে না । 
সেন্নূপ সাধনে কেবল ত্রান্তির রাজা বাড়ে। ঈশ্বর যদি নিভাদিদ্ধ খিষয় না 
হতেন, ভাভা হইলে কি তাভাকে দেখা বা শুনার কথা উচিত € 
বুদ্ধি! নিতাদিদ্ধ বিষয়ে সাধন, এ কগাটা ভাল কবিরা বুঝিলাম না। 
যাহা নিহাসিদ্ধ তাহাকে আবার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সাধন কেন? 
বিবেক । নিত্াসিদ্ধ বিবঘ্ধ হই তেও যে ভৎস*ন্ধে জ্ঞানজাভে সাধনে 
প্রয়োজন, সর্বত্রঃ তো ভাহার শত শত দৃষ্টান্ত দুষ্ট হয়। কোন বিছু থাকি হই 
বে বিনা আগ্নাদে উহা আমদের জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা নহে। মপাক ণাতি! 
চিত্দ্রিন* ভাছু, ভগচ উহার জবিফাঁরেক ভন্ট নিউটনর এত খাতি তল 
বেন? ফলপড়া কে জার না গুতাক্ষ করিয়াছে, বিস্থ তাভী হাতে মদ্কর্ষণ 
নিম্পন্ন কর! যাহার ভাঁভার ভাগো ঘাট নাই । 


স্বস ও ফেম। 


*বুদ্ধি। রস ও প্রেম এ ছুই তুমি পাশাপাশি রাখিয়াছ। এ দেশে জদয়ের 
যে কোন ভাবকেই কবিগণ রস নামে অভিভিত করিয়াছেন । ভাব তে নানা 
প্রকার। তীহাদিগের মতে রৌদ্র বীভৎস পর্যাস্ত রসের মপো গণ্য। 

বিবেক! প্প্রম ভইতে নানা প্রকার ভাবের উদ্রেক ভয়, সুতরাং এ 


সক 






কাই প্রেমে জজ অন্ভূত। কক ভাব আছে বাছা প্রেমের বিরোধী, 
কমন রৌন্ে ও বীভৎস) যেখানে জ্রোধ উপস্থিত সেখানে প্রেম থাকিবে কি 
প্রকারে ? 9িনে স্বণাও স্থান্স পাক না । তবে প্রেমের বিরোধী পাপের প্রতি 
স্বপা ও কুদ্র্ভাব প্রেসক্ধে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং সে অবস্থান উহার! 
প্রেমের অঙ্গীভূত হইয়া! রসনামে খ্যাত হইলে কোন ক্ষতি নাই। [প্রেম কখন 
পরিহাসের বিধর হইতে পারে না, সুতরাং ছান্তরস প্রেমের অনুপযোগী, কিন্ত 
প্রেমের বিরোধী বিষয় গুলিকে উপহাসের আম্পদ করিলে প্রেমের তাহাতে 
উপচয় ভিগ্ন অপচয় হয় না । এইরূপে বিবোধী রসগুলিকে বিরোধী বিষস়ে 
নিয়োগ করিলে উহারাও রসের মধ্যে গণা হইতে পারে। এইরূপে বিচার 
কৰিয়। দেখিলে প্রেমই যে মূলরল তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না । 
বুদ্ধি। এরূপ বিচার দ্বারা রল ও প্রেমকে এক করাতে কিছু ক্ষতি 
. দেখিতেছি না । তবে এখন রসের সঙ্গে এক করিঝা প্রেমসাধন কিরূপে করিতে 
পাদ যায় তাহা ঈবল। 
বিবেক । আর্দ্রতা রদের স্বভাঁব। প্রেম হাদয়কে আর্দ্র করে, এজন্ঠ 
রসের সঙ্গে উহার সৌসাদৃস্ঠ। প্রেম আছে অথচ হৃদয়ের আর্তা নাই ইহ! 
একেবারে অসম্ভব । রসযুক্ত পদার্থমাত্র আর্দ্রতা উৎপন্ন কবে, “প্রমাদশদেল? 
তেমনি স্বদয়ার্ছ করিবার সামর্থ আছে। ইগররসম্বন্ধে রসের পার্খে প্রেমকে 
খন স্থাপন করা হইয়াছে, তখন ঈশ্বরের সেই দিক্‌ দেখা প্রেমসাধনোপযোগী 
বে দিক্‌ দেখিলে চিত্ত সজে আর্জ হয়। মানবমানবীর ব্যবহারনিরপেক্ষ হইয়া 
ঈশ্বর তাহাদের নিয়ত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, শত প্ররতিকূলাচরণেও্ড তিনি 
কখন প্রতিকূল হইতেছেন না, তাহাদের শরীর মন জাম্মার যাহাতে সুখ শাস্তি 
কলাণ হয়, তাহার জন্য কলই করিগ্মাছেন ও নিয়ত করিতেছেন, পৃথিবীর বন্ধু 
বান্ধব. আত্মীয় পরিত্যাগ করিলেও তিনি কোন অবস্থায় তাহাদিগবে 
পরিত্যাগ করেন না, ইত্যাদি ঈশ্বরের বাবহার দর্শন ও চিন্তনে চিন্ত আর হয়। 
ঈশ্বর রসগরূপ. তিনি আপনার প্রেমের বাবারে কঠোর পাষাণবৎ হৃদয়কে 
: ক্আর্ছ করেন, অধিক দিন আর দয় তীহার বিরোধে সংগ্রাম করিতে পারে না; 
ঘোরতর দন্টাও একদিন উহার €এ্রম বুঝিতে পারিয়া আর্ডিচিন্ত হইবে, কাহার 
চরণে শরণাপন্ন হইবে, তাহার" এই প্রেমের দিক্‌ (দখিলে মানবনানৰীক দয় 





্। 


প্রেমসঞ্চার হইবে, প্রেম প্রেমকে জমান বাড়াইতে থাকিবে, তাং বল ৬. 
প্রেমকে এক করিনা সাধন করা আর কিছু জটিল নয়। 

বুদ্ধি। এ মাধনটি সহজ মনে হইতেছে, কিন্তু তুমি পূর্বে শষ ও জান 
এ ছুইকে পাশাপাশি রাখিয়া কফি প্রকারে সাধন করিতে হর, ভউনছদ্ধে যাছা 
বলিক়্াছিলে, তাহা! ইহার মত তত পরিষ্কার হয় নাই। ৃঁ 

বিবেক । প্রেম সকল মন্বন্ধের সূল, স্থৃতরাং শৈশব হইতে সকল সম্বপ্ধের 
সঙ্গে নরনারী £প্রমের পরিচয় পাইয়াছে। ষেব্যক্তি যাহার পরিচয় পাইয়াছে. 
নে ৰাক্তির তাহ! ভ্বদরক্গম করা সহজ। মানুষের অগ্গানতার জ্ঞান এমনই 
আবৃত হুইয়। রহিয়াছে ষে জ্ঞালের ক্রিয়া সে জীৰনে ধরিতেে পারে না। ষে 
ব্যক্তি আত্মজীবনে জ্ঞানের ক্রিয়া ধরিতে পারে নাষ্ঠ, তাহার পক্ষে জ্ঞানসাধনতো 
কঠিন হতবেউ। নিত নৃতন গ্ঞান হৃদয়ে অবতরণ করুক, এক্প 'অভিলাব 
করজনের হৃদয়ে আছে ? নূতন জ্ঞান হৃদয়ে অবতরণ করিলে শব্দে তাহা বাহিরে 
প্রকাশ পায়, শব্দসহযোগে উহা! মনে চিরদিনের জন্ত গািক্না থাকে. এইটি বাঁদ 
তুমি জুদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে জ্ঞান ও শবকে পাশাপাশি রাখা তোমার অবোধ্য 
বলিয়া! মনে হইবে না। কোন একটি বিষদ্ধ বুঝাইতে গেলে উহার নব দিক্‌ 
দেখিয়া! কথা বলিতে হয়, এজন্ত বিষয়টি জটিল বলিদা' মনে হয়, কিন্তু একটু 
মনোযোগ করিয়। শুনিলে ও ভাবিলে আর উহার জটিলতা! থাকে না । 





গন্ধ ও প্রধা। 

বুদ্ধি। আশা করি, আজ গন্ধ ও পুণ্য এ উভয়ের সম্বন্ধ দেখাইবে। : 

বিবেক । পুণের কথা ভূলিলেই তার সঙ্গে সঙ্গে নীতির কথ| আসে। 
নীতিষ্কে সকলেই অতি কঠোর মনে করে, গন্ধের সঙ্গে তার সপ্বন্ধ ভাবিত্তে 
গেলে হয়তো মন্দগন্ধের কথ! উঠিভে পারে, এজন্ত সে পথটা আগে বন্ধ করা 
উচিত। 

বুদ্ধি। বাহারা নীতিমান্‌ নয়, তাহাদের নিকটে নীতি কঠোর বলিল মনে 
হইলেই তো আ'র নীতি কঠোর হইল না? 

বিবেক । পৃথিবীতে বথার্য নীতিমান্‌ ব্যক্তির সংখ্যা অল্প । যাহারা নিজ 
নিজ স্বার্থে অন্ধ তাহাদের নীতিমান্‌ হওয়া ফি সহজ ? স্বার্থহীন কয়জন লোক 
"আছে বলিতে পাল? 


ই জজ 130১০ ৭ খত 
সবি স্ব ধপরত্তা একটা অনীতি বটে, তুমি ঘে উহ্থাকেই অনীতিদভীর 
কারণ করিয়া তুলিলে। 
বিবেক। অনীতির জন্ম কোথা হতে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে 
পারিবে স্বাঞ্ছইতেই সকল প্রকার অনীতির উৎপন্তি : স্বার্থ অপরের পাপ্য 
দেয় না, উহ! হইতেই একের অপরের প্রতি কর্তবোর পথ অবরুদ্ধ ভইয়া ঘাঁয়। 
চুরী ডাকাতি প্রভৃতি বড় বড় অনীতির কাধ্যগুলি এক গার্থ হইতে এইরূপে 
উৎপন্ন হইম! থাকে | ] 
বুদ্ধি। পিভামাঠা পুত কন্ঠার মমতার বদ্ধ হইয়। প্রতিবেশীর পুর ক্তার 
গতি সমূটিত কিবা সাধন করিতে পারেন নাও উহাকেও কি তুমি স্বাথমুলক 
বলিবে ৭ এখানে স্বার্থ কোগা £ 
বিবেক । স্ার্ এখানে নিগের পরবুদ্রিউরিভার্থতা ॥. পশুদের সন্তানের 
পাতি অতিমাত টান হত দিন ঘত দিন সন্তানপ্তশির রক্ষা জন্ত টান গ্রনোজন, 





তার পর উচ্ারা বে কোন কালে তাগদের সম্থান ছিল, দে জ্ঞান পরাস্ত থাকে 
না। মানুষ স্বাভাঁবিক'টানে সন্তানের পাশনাদিতে গ্রবুভ্ত হয়, তৎপর নানী. 
স্বাথ আসিয়া সেই স্বাভাবিক টাতুনন সঙ্গে মিশির! যায়। পরিশেষে স্বার্থ ই 
সব্ে সর্ববা ভইয়া উঠে, স্বার্ধ পিতনাহাকে অপরের সন্বন্গে অঙ্গ করিয়া ফেলে । 
সংদারে ইহা যখন সব্ধাদাই দেখিতে পাইতেছ, তখন অনীতি স্বামূলক ইহা 
নিদ্ধারণ করিতে আর সংশয় কি? 

বুদ্ধি। যাউক, এখন আসল কথা বল। 

বিবেক | চরিত্রের সবগগ্ধ কিসে হয় ১ নীতিমন্তার। নীতিমন্তা ঈশবের 
ইচ্ছান্ুবন্তন | যেখানে আক্ষ্োোখসগ নাই, গেখানে নীতি ও নাঈ, ঈশররের ইচ্ছানু- 
বণ্তনও নই 1 আপনাকে ছাড়িনী পরের জন্য যে স্বব্বন্থ না দিতে পারে, তাহাতে 
নীতিনত্তা কি কখন সম্ভব ? 

বুদ্ধি। এ যে তুমি নুতন কথী বলিতেছ। নীতি সাধারণ কর্তবা যান। 
তা কগ! বলা, প্রবঞ্চনা না করা, পিতাসাতা শ্রভাহির সেবা করা ইত্যাদিই 
তো নীতি বশিয়! জানি, ভূমি আবার এ কি বলিতেছ ? 

বিবেক । লোকে মনে করে নীতি নিরউুদির সামর্জী, আদ্যাম্মিকতা ভাবু- 

কতা' প্রস্ৃতি উচ্চ নানগ্রী : নীতি না থাকিলে আধ্যাম্মিকতা ভাবুকভা প্রভৃতি 


ধর্্মতত্ব। ১৫৭. 


মিথা? কল্পনামাত্র ইহা লোকে বোঝে না। সত কথা বলা, সতা বাবার করা, 
আর সতার প্রতি অন্তুরাগ হওরা, সতোর জন্য প্রীণ দেওরা, এ কি একই 
নীতি নয় গ সত্ান্রাগী বাকি সততা বলিতে গিকব! সত্য বাবচার করিতে গিরা 
প্রাণ হারাইয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্ত কি ইতিহাসে নাই ? লোকে নীতির তক- 
শুলি শুষ্ক নিরম মনে করে, তাই ততপ্রতি অন্পরক্ঞ হর, এত অন্ুরক্ত হও 
যে তাঁহার জন্ত প্রাণ দেওরা, তাহাদের পক্ষে সন্থব হয় না। জত্য ও ঈগর যদি 
এক হইগা যান, তাহা! হইলে সহজে অন্রাগ জন্মে, প্রাণ দিতেও মন কুন্টিহ হয় 
না। ঈশ্বর বলিতেছেন, সতা বল, সতা বাবহার কর. তোর জন্য অকাতরে 
প্রাণ দেও. যে ব্ক্তি ইনা স্বর্ণ শুনল দে কি মার কখন নীতিকে শুদ্ধ কতক- 
শুলি নিরম বলিতে পারে ? নরনারীর প্রতি ঈশ্বর যাদুশ বাবহার করিতে বলেন, 





সেইরূপ করিলেই হাহার ইচ্ছা প্রতিপালন করা হয়। ঘেবাক্তি সকল বিষ্য়ে 

ঈশ্বরের ইচ্ছানুবুন করে তাভার চরিত হইতে সঙ্গ বাতির হয় এবং সেই 
সদগন্ধে দেবগণের পর্যাপ্ত মন মুগ্ধ হর | সকল বিবয়ে ঈশ্বরের হচ্ছান্তবপ্ভন 
কৰিলে জীবনে পুখোর আবিভাব হর, এবং দেই পুনোর সল্াদ্ধে সমগ্র জীবন 
পর্ণ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন পুণ্যপাধন, পুণ্াদাধনে দিন দিন উরি লপশগন্ধে 
পূর্ণ হয়) পৃণাই গদ্ছ। 


শ্পশ ও আনন্দ | 


বুদ্ধি । রুপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এক দিকে, সত, জ্ঞান, প্রেম, পুণা ৪ 
আনন্দ অন্ত দিকে রাখিয়া এ কয়েক দিন বে সাধনের কথা বলিলে, আজ তাহার 
শেব দ্িন। স্পর্শ ও আনন্দ এ দুঈকে পাশাপাশি বাখিয়া সাধনকরিবার কি 
উদ্দেশ্য আমি তাহা বুঝি নাই, আঁশা করি আজ তুমি উদ্দেহ্যটি বুঝাই দিয়া 
এ সাধনের কথা শেষ করিবে । ্ 

বিনেক। ঈশ্বর সতা অর্থাৎ তিনি আছেন, তাহার সন্তা কিছুতেই উড়াইয়া 
দিত পারা যাঁয় না, সন্তাই তীাভার রূপ | যাহা দেখিয়া আমরা বলিয়া! উঠি, 
এই অমুক বন্ব, তাহাকে রূপ বলা ষার। এই ঈগর, এরূপ বলের সহিত বলি" 
বার পক্ষে সত্তাই বখন অনড়, তখন সেই সন্তাই তাহার রূপ। শব্দাবলগ্বনে 
জ্ঞান আমাদের নিকটে প্রকাশ পায় এবং শ্রকাশিত থাকে, সুতরাং শব ৪ 


ধর্নতি্ধ ৭. 


আনে পাশাপাশি না সানি ভতিবে কে একটি বাহ্‌ আর. একটি 
[ও রূপ কা, সন্ত. আস্ত । “ঘটাদিয় বাস রুপ বিদাস্ব করিজ। নাও, উহাদের লতা! 
(বিদার হইবে হা, তোষার জ্ঞানে উহাদ্দের সন্ধ। থাকিয়া ঘাইবে। শব্দ বাক, 
জান আস্তর শাান্চারণ অবরুদ্ধ কর, সেঈ শব্দে যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, ভাহা 





 হেষন তেমনি থাকি যাইবে। বাথ রস ও আত্তর প্রেম, বাহ গন্ধ ও আন্তর. 


পুখা, এ উভবসন্বন্ষেও এই কথা বলা যাইতে পারে । বান রলের আস্বাদ ক্ষণ- 
স্থায়ী, প্রেমের আন্মাদ নিতাকাল স্থারী. বাহ্থগন্ধ শীপ্বই উড়িরা যায়, পুণোর গঞ্ধ 
ইছপরকালবাপী , প্পর্শ-শু-আনন্দ-সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হঈবে। বাহিরে 
সকল ইন্দ্িবেতে স্পর্শই প্রধান; অন্তরে সভ্য, জ্ঞান, প্রেদ ও পুণ্য, এ মকলই 
আনন্দন্বারা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় হইপনা থাকে, এইটি বুঝিলে 
স্পর্শের স্তার আনন্দের প্রাধাগ্ত তুমি সহজে দয়জ্ম করিবে । 

বুদ্ধি। কি বলিলে. ভ'ল কষ্টিরা বুঝিলাম না, বুঝাইয়া ৰল। 

বিবেক । জশ্বর সতা, তিনি আছেন, এ কথা আর কে না মানে? কিন্ত 
সতা ঈশ্বর লাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষন্ন হন কখন যখন সত্যেতে আমাদের আনন্দ 
উপস্থিত হয়। ধাঙ্গূরা সত্যের জন্ত প্রাণ দিয়াছেন, তাহাদের সর্র্ববিধ আনন্দ 
এক সত্যেতে প্রবিষ্ট ছিল, সতা ভিন্ন আর কিছু যদি তাহাদের টানের বিষয় 
থাকিত, তাহা হইলে কি আর শ্রাহারা! সতোর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন ? 
সতোর সগ্বন্ধে যাহা বল! হইল জ্ঞানসপ্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে । জ্ঞানে 
যাহার আনন্দ হয় না, সেকি কখন জ্ঞানের সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতে 
পারে ? প্রেমের ভিতরে আনন্দাংশের কথা আর তোমায় বলিতে হবে না, 
ইছাতো তুমি নিত্য প্রতাক্ষ করিতেছ। ভক্তগণ প্রেমকে "আনন্দের সার বলিয়া 
থাকেন, প্রেম আর আনন্দ তীহাদিগের নিকটে ভিন্ন সামগ্রী নহে। এ কালে 
প্রেম ও পুণ্য উতয়ে মিলিয়া আনন্দ, এই মত দীড়াইয়া গিয়াছে । জুতরাং 
বলিতে হইবে. স্পর্শ যেন্ূপ রূপাদ্দি সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ, আনন্দ ও 
তেমনি সতাক্ঞানাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ । স্পর্শ যেমন ভিন্ন ভিন্ন আকার- 
ধারণ করিয়া রূপাদি পে প্রকাশ পাঁয়, আনন্দ তেমনি সত্যঙ্জানাদি ভিন্ন ভিন্ন 
আকারধারণ করিয়া আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পায়াছে। 

বুদ্ধি। কোমার এরূপ বল বাড়াকাঁড়ি হঈল। প্রেষ ও পুণ্যকে আনন্দের 


সাঙ্গে এক করা অধুক্ত নব, কেন না সম্তানাদতে আনন্দ খ্রেফ নাষে খাত) 
সাধুতে আনন সখ্য একথা বলিলে কিছু ক্ষতি হয় না । সত্য ও জন এ হক 
তুমি আনন্দের সত দিশাইবে কি প্রকারে £ | রর 

বিবেক ৷ এক বার তোমার শৈশবকালের কথা স্বরণ কর, রি? বঙ্ধ- 
দর্শনে তোমার কিরূপ আনন্দ হইত, কোন একটি বিষয়ে জ্ঞানলাত হইলে তৃণ্ম 
কেমন নাচিয়া উঠিতে।: আনন্দ সৌন্দধোর নামান্তর | সকল সভাতে সৌনার্ধা, 
সকল জ্ানে সৌন্দর্য বিগ্কমান। বস্তদর্শনে বস্তুর জ্ঞানলাভে শৈশবে তোমার 
_ ষেআনন্দ হইত, তাহা সেই পৌন্দধ্যান্থভববূলক্ষ । তোমার মন এখন নানাদিকে 
গিয়। শৈশবোচিত সৌন্দর্সযানুভব হারাইয়! ফেলিয়াছে, “খন আর তুদি কি 
প্রকারে বুঝিবে সতা ও জ্ঞান আানন্দমূলক | 

বুদ্ধি যাউক, এ সকল বিচারের কথায় আর প্ররোজন নাই । এখন 
প্রস্তাবিত কথাসশ্বন্ধে যাহা বলিবার আছে বলিয়া শেষ কর। 

বিবেক। এতক্ষণ যাহা! বলা হইল তৎ্প্রতি যদি তোদার ভাল করিয়া 
অভিনিবেশ হয়, তাহা হইলে বলিবার বিষ ধলা হইকাছে, অনায়াসে বুঝিতে 
পাবিবে। সতা-জ্ঞান-প্রেম পুণো অনুরজিত ঈশ্বর যখন আত্মাকে স্পর্শ করেন, 
তখন সে স্পর্শে আননা উতধলিয়া উঠে এবং ধিনি স্পর্শ করিতেছেন তিনি যে 
নিরবচ্ছিন্ন সসানন্দ তৎসম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। বদি তাভাতে দিরা- 
ননোর লেশমাত্র থাকিত, সাধক ব্রঙ্মাম্পর্শে নিরবস্ছি্ন আনন্দে সপ্ন হইতেন না। 
সাধনের চরম আনন, কেন না এখানে ব্রন্মসংস্পর্শ উপক্ষিত। আমার বোধ 
হয়, এ সম্বন্ধে অধিক কথা না বল! ভাল, কেন না ইহা বধিবার বিষয় নয়, 
সাক্ষাৎ উপলব্ধিকরিবার বিষয় । 


ব্রাঙ্মলমাজেস উঞ্জিহাসে স্বরূপের ক্রস । 


বুদ্ধি। আজ আনেক দিন হইল উপাসনাতত্বসন্বন্ধে কথা চলিতেছে। 
প্রত্যেক স্বরূপসথন্ধে ব্যাথ্যা শ্ুনিয়াছি' স্বরূপের পর পর ক্রমের কাপও তুমি 
বলিয়াছ। ভিন্ন ভিন্ন বেদাস্তের অংশ লইঞ্া স্বরূপস্ুলি একত্র স্রিবিষ্ট তউয়াছে। 
এ সকল স্বরূপ কিন্ূপ ক্রমে ব্রাহ্মগলমাজের ইন্তিহাসে সঙ্লিবিষ্ট' হইল তাহ! ভুমি 
হজ না) তুসি-যাঁজা বলিযাছ স্কাছা যদি ইতিকাসসঙ্গত. হয়, ভ্রহা জ্হলে মন 





৬৩ ধর্মভা । 


নিংসংশয় হইতে পারে, কেন না ইতিহাস বিধাতার জিয়া প্রদর্শন করে। আশা 
করি আজ তুমি এ সম্বন্গে যদি কিছু বলিবার থাকে তবে তাহ! বলিবে। 
বিবেক। ইতিহাস না থাকিলে এ সকলের, সগ্রিবেশ হইল কিরূপে ? থে 
দিন হইত্ত/ব্রাঙ্গসমাজের স্থরপাত হঃয়াছে, সেই দিন হইতে বর্তমান সনয় 
পধ্যন্ত ইতিহাসের ভিতরে ভগবান নিত্তা কার্মা করিতেছেন, তাই ্বূপঘটি ত 
উপাসনা দিন দন পণিপুষ্টণান করিতেছে । 
বুদ্ধি। পুন্বে কি স্বরূপঘটিত উপাসন! ছিল না ? 
বিবেক । ঈশ্বরের কোন পা কোন হরূপাবলন্মনে পুজাবন্দনাদি চিরদিন 
হইয়াছে, কিন্তু এখন বে প্রকার গরূপঘটিঠ উপাসন। পশ্দু্টাকারধারণ করিয়াছে 
এন্সপ শ্রশ্ষুটাকার কখন ধারণ করে নাই । বেদের সময়ে প্রার্নাই প্রধান 
ছিল। কেল লা তখন দৈহিক জীবনরক্ষা এতদূর প্রয়োজন ছিল যে, দৈহিক 
_বিষর়সকললাভের জন্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা উিত হইয়াছে । তৎপর 
বেদাস্তের সময়ে মনন ও চিন্তা প্রধান হইর! উঠে। ইজাঁতে জগৎ ও জীবের 
মধো ব্রঙ্গের শুকাশ তন্ন তম করিরা আলোচিত ও বিচারিত হয়। বেদের 
সময়ে প্রার্ণনাপরিপুরক সেহশীল ঈশ্বরের নামে স্তোত্র গ্রথিত হইয়াছে, 
বেপান্তের সমগ্নে সর্ধগত সর্ববণিয়স্ত। ঈশ্বরের চিন্তনমননে সমশ্র উপনিষৎ পুর্ণ 
রহিরাছে। সত্যাঙ্ঞানাদি স্বরূপ এই সমন্নে খধিগণের অন্তশ্চক্ষুর নিকটে প্রকাশ 
পায়। বেদান্ত ব্র্দস্বরপের প্রাধান্য হইলেও এখন বেরূপ স্বরূপঘটিত আরাধন! 
উপাসন! হইয়া থাকে, তখন তেমন হয় নাই । ত্রাঙ্গমমাজের আরম্ভ হইতে এই 
শ্বঃপঘটিত উপাসনা প্রস্মুউভাবে প্রবর্তিত হ্য়াছে। 
বুদ্ধি। অতি প্রথমেই কি শ্বরূপঘটিত উপাসনা প্রবর্তিত হইয়াছিল ? 
বিবেক । হা হইয়াছিল, এ কথা নিঃসংশর বলা যাইতে পারে। রাজ! 
বামমোহন দায় ও” তত এবং “একছেবাছিতীয়ম্ঠ এই দুইটি অবলম্বন করিয়া 
_ উপাসনা ঞুবর্তিত করেন। “একমেবাছিতীয়ম্” এটি উপনিষদ্বাক্য, প্র 
তৎসৎ" যদিও বেদাস্তঘটিত বটে, কিন্তু এজূপ 'আকারে পরিস্কার উল্লেখ গীতাতে 
'দথিতে পাওয়া যার়। 'সথষ্টরিপ্থিভি গ্রলয়ের হেতু তিনি আছেন" 'তিনি একমাত্র 
ছিতীয় নাই, এইটি প্রথম শ্বরূপঘটিত: উপাসনা । তিনি আছেন, ভিমি সৎ 
তান সত্য, স্তাা ভিন্ন আর কিছু লাই, স্বরূপোপাসনার ইহাই আরস্ত। জগৎ 
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৪ জীব সাধকের চক্ষুকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে ছ্দখিতে গিয়া 
গণ ও জীবকে দেখে, ব্রন্ধকে দেখিতে পায় না। তিনি আছেন, জগৎ ও 
দ্ীবের সত্তা হইতে নিদ্ধারণ করা সাক্ষাৎ দর্শন নহে। জগৎ জীব চলিয়া 
গলেও যে সভ্ভা চলিয়া যার না, সেই সত্তার প্রতাক্ষ উপলব্ধি সাঞ্ষাই দশন। 
উনি ভিন্ন আর কিছু নাই চিস্তা করিতে করিতে যখন জগৎ ও জীব মন হইতে 
রন্তঠিত হইয়া যায়, জগৎ-ও-জীববিরহিত্ত এক সত্তাঁমাত্র চিন্তাপথে থাকিয়া মায়, 
নই “ও” তৎসৎ্” "একমেবাদ্ছিতীরম্‌” এ স্বরপঘটিত উপাসনার কাধ্য সম্পন্ন 
ইল। এরূপ সাধনে বৈরাগ্য পরম সহায়? এজন্য রাজা রামমোহন রায়ের 
মনে, যে সকল সঙ্গীত আছে, উহ বৈরাগাঘটিত॥ জগত ও জীবে আসক্ত 
'জিির মন হইতে জগৎ ও জীব কথন উড়িয়া যাইতে পারে না, সুতরাং ততপ্রাতি 
1সক্তিচ্ছেদনের জন্ম বৈরাগ্য নিষ্ঠান্ত প্রয়োজন । 
বৃদ্ধি। জগৎ ও জীব উড়াইরা দিয়া “সন্তামাত্র” অবশেষ রাখা এ সাধন কি 
থমতঃ মহাত্মা রাজা রামমোহনই প্রবর্তিত করিয়াছেন রন 
বিবেক । তুম্চি ঘখন ইতিহাসের আদর জান, তখন এ প্রবর্তনার মূলে 
হকালের ইতিহাস আছে, ইহা সহজেই ভুমি বিশ্বাস করিবে । বৌদ্ধধন্মে থে 
্বাণসাধন আছে তাহা তুমি অবগত আছ। এই নির্বাণ 'সর্রবোপরম” বা 
বৃত্তি বলিয়া! আধাশান্ে গ্রাসিদ্ধ। আচাষ্য শঙ্কর বৌদ্ধমতনিরসন করিতে 
1 সর্বোপরম বা নিবৃত্তির মাহা্্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। 
নায় উড়াইয়া দিয়! ব্রহ্মসত্তা প্রতাক্ষকরণরূপ নিবৃন্তিপথ তিনি হিন্দুসমাজে 
চষ্ঠিত করেন। আঁচাধ্য শঙ্কর এই এক কারণেই প্রতিযোগী সম্প্রদায় হইতে 
চন্ন বৌদ্ধ আখা লাভ করিয়াছেন। আর সকল উড়াইরা দিয়া কেবল 
মাত্রপরিগ্রহ বাস্তবিক নিশ্দীর বিষয় নস, সাধনের আরম্তভে যোগকে দৃঢ় 
র উপরে স্থাপিত করিবার জন্য এ পথাবলম্বন অতীব প্রয়োজন । রাজা! 
যোহন শঙ্করের অনুবর্ভন করিয়া সর্ববিবয়নিরপেক্ষ সন্তায় ব্রাঙ্মদমাজের 
বারস্ত করিয্নাছিলেন। তিনি এই পর্যান্ত করিয়া গেলেন, কিন্তু ইহার গ্রকৃত 
গগী তাহার পরে ধাহার! আসিলেন তাহারা হইলেন। 
[দ্ধি। “ও তত সত" “একমেবাদ্ধিতীরম্” এই ছুইটি লইবা ব্রাক্ীদমাজের 
পনার আরম ভফ্লাছিল। ইনাতে কেবল নিবুত্তি বা অভাব পক্ষের দাধন 
চক 
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হইয়াছে, ভাব পক্ষের সাধন কবে কাহা হষ্টতে প্রবৃদ্ত হঈল, তাঙ্গাই জানিবার 
জন্য মন উৎসুক হইয়াছে, আশা করি ইতিহাসের সেই অংশ বলিয়া স্থণী 
করিবে। 

বিবেক 1 উপাসনার ভাঁব পক্ষ বাহা হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তিনি * আজও 
জীবিত আছেন। ঈশ্বর ধাহাকে যে কার্য্যের জন্য নিয়োগ করেন তাহার 
জীবনের প্রথমেই তদপযোগী ভাবের যোগাযোগ হয়। ইনি দৈবযোগে 
উপনিষদের একথানি পত্র পান, তাহাতে যে শ্রুতিটা ছিল, উহা ঠিক তার 
ভাবী জীবনের উপযোগী | শ্রুতিটা এট._“ঈ শাবাস্তমিদং সর্কং যতকিঞ্চ জগতাাং 
জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুপ্জীথা মাগৃধঃ কস্তত্থিদ্ধনম্‌॥” এই জগতে চরাচর যাহা 
কিছু সকলই ঈখরকর্তক আহাদিত হইয়া আছে। অতএব আঁসক্তিপরিভার- 
পূর্বক সকল ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না। ইনি প্রচুর পার্থিব 
সম্পদের অধিকারী, সে সম্পদের প্রতি লোভ জীবনের কাধ্য হইতে তাহাকে 
বিরত করিতে পারিত, তাই অধ্যাত্ম জীবনেরপ্প্রথমোন্েদেই ধনের প্রতি লোভ 
ত্যাগ করিয়া সমুদয় ভোগ করিবার কথা তাহার নিকটে আসিল। ব্রন্মযোগ 
সাধনের জন্য তাহাকে সং্সারত্যাগ করিতে হইল না, সংসারে অনাসক্তভাবে « 
থাকিয়া ব্রহ্মযৌগে যোগী হইবেন, এই ইহার প্রতি আদেশ হইল । কি ভাবের 
যোগী হইবেন, তাহাও এই শ্রতিটা ইহাকে বলিয়া দিল। সমুদাঁয় ঈশ্বরেতে 
আচ্ছাদিত দেখিতে হইবে। চন্দ্র ক্র্ধ্য গ্রহ তারা প্রভৃতি সমুদায় ঈশবরে 
আচ্ডাদিত হইয়া! আছে, ইহা! প্রতাঙক্ষ করা ইঞার জীবনের লক্ষ্য হইল। উপ- 
নিষদের একথানি পত্র দেখিয়া সমুদয় উপনিষদের প্রতিইহার প্রগাঢ় ভক্তি 
জন্সিল। সুতরাং উপনিষদৃপ্রম্থালোচনা করিতে গিয়া “সত্য জ্বানমনন্তং ব্রচ্ম,” 
এবং সকলই ঈশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে তদুপযোগী “আনন্দরূপম- 
মৃতং যদ্বিভাতি” এই ছুইটি শ্রুতাংশ ব্রচ্স্বরূপসাধনে তাহার সহায় হইল । 
জগতে ঈশ্বরের যে সত্তা, জ্ঞান ও অনন্ত প্রকাশ পায়, সকল বস্ততে ভ্াভার 
সৌন্দধ্যাস্চুভব হয়, এই ছুই শ্রুভাংশ তাহাই ইহার নিকটে প্রকাশ করিল। 
জগতের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে দেখা, ইহাতে ইহার চিত্ত পরিতুষ্ট হইল না, সমুদায় 


সহি দেবেক্্রণাখ ঠাকুর । বিষষটা বখন লিখিত হুয়। তখকালে তিনি জীবিত 
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জগতের আবরণ উন্মোচন করিয়া যে ব্রচ্গ প্রকাশিত, তীহাঁরই জন্ত তাহার মন 
ব্যাকুল হইল। ৭শাস্তং শিবমদ্বৈতং" এই ক্রত্যংশ এবং *্ধাক্ ম্বেন সদা 
নিবস্তকৃন্কং সতাং পরং ধীমহি" ভাগবতের এই আদিম শ্লোকটি বহার মনের 
সাপ পুর্ণ করিল' সতাৎ জ্ঞানমনস্তং ব্রন্দ, আনন্দবপমযৃতং যদ্দিভচু্চি, শাস্তং 
শিবমদ্বৈতম্‌. এই তিনটি শ্রুতাংশ ইতার সাধনের বিষয় হইল, এবং ইনি সাধন 
দ্বারা ব্রন্মবস্থ প্রত্যক্ষ করিলেন! পুর্বে যে উপাসনার তক 'তামায় বলিয়াছি, 
তাহাতে তিনটি ক্রতাংশের বিষয় যাহা বলিবার অনেকটা! বলিয়াছি, আর সে 
সন্ডকথার পুনরাঁলোচনা নিশ্প্রয়োজন । 

বুদ্ধি। সে সব কথাতো শুনিয়াছি । উপাঁপনার ভাবপক্ষ এই সকল দ্বারা 
দাড়াল কি প্রকারে, সে সম্বন্ধে তো কিছু শোনা চাই। যদ্দি তাভাতে 
ক্ষুনরুক্তি ৪ হয় ক্ষতি না, কেন না এ সকল কথা! খন সাধনার্থীদের জন্য, তখন 
পুনরুক্তি দোষ পরিভার্ষা । 

বিবেক । সত্যক্ঞান অনন্ত কেসল এই তিনটি স্বরূপমাত্র যদি সাধনের 
বিষয় হঈত তাতা হইলে সমুদীয় উড়াঈয়া দিয়া এক অভাবপক্ষই ব্রাহ্সমাজে 
দীড়াইতে পারিত, কিন্ত বন্দ আনন্দরূপে সর্ধত্র প্রকাশ পান, তাহার আনন্দের, 
প্রকাশে অমুদায় জগৎ ও জীব সৌন্দর্য্য পূর্ণ, এ কথা বলিলে জগৎ ও জীব 
উভ্ভিয়া গেল না. তাহাদিগেতেঈ আনন্দরূপে সৌন্দর্যযপূপে ঈশ্বর সাধকের নিকট 
নিয়ত প্রকাশিত রহিলেন । “সতাং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” “আনন্দরূপমমুভং যদ্বিভীতি” 
এ দুই শ্রুতাংশে পরোক্ষভাবে ব্রহ্গদর্শন সম্ভবে। *শান্তম্ত এই শব্দটার অর্থ 
প্রুপঞ্চের অতীত । জগৎ ও জীব প্রপঞ্চের অন্তর্গত । যিনি মঙ্গলমক্স তিনি 
প্রপঞ্চের অতীত এ কথা বলাতে এই হইল যে, যিনি সকলের মঙ্গল বিধান 
করিতেছেন, তিনি জগতে বদ্ধ নহেন, তিনি সাক্ষাৎসন্বন্ধে সকলকে কল্যাণ 
বিতরণ করিতেছেন অথচ তাহাতে কোন বিকার উপস্থিত হয় ন!, এখন এক 
প্রকার তখন অন্ত প্রকার এরূপ ভাবের বাতায় কখন তাহাতে ঘটে ন।। তিনি 
এক দিকে যেমন প্রপঞ্জের অতীত, অন্ত দিকে তেমনি একই হঙ্গলভাবান্বিত । 
ভাগবতের শ্রোকাংশটিতে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মদর্শন 'অতিস্পষ্টবাক্যে নিবদ্ধ 
রহিয়াছে । জ্ঞানের প্রকাশে সমুপায় আবরণ ভেদ করিল সত্যন্বরূপ বিরাজমান, 
এ কথ! বলিলে সত্যস্বরূপের আবরক জগণ্খ ও জীব কিছুই ক্সহিল না! ইহাই 






অভীবপক্ষে সমুদয় জগৎ ও জীব উড়িয়া গিয়া এক দত্ীমাত্র ছিল, 
' ছি সন্ত এখন মহগলময় হইয়া সাধকের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্ধ, ভিনি এখন 
তাহার সম্মুখে নিয্নত বিরাজমান । ৫ +-০3.1. 3107 
ৃ : বুদ্ধি স্ধন্্রপিতা রাজ! রামমোহন সমুদায় জগৎ উড়িয়া গেলে তবে ব্রহ্গ- 
সাক্ষাৎকার হয়, এই কথামাত্র বলির়াছিলেন, কার্য্যতঃ জগতের কারণ ও 
নির্বাহক ঈশ্বরকে পরোক্ষভাবে অর্চনা! বন্দনা করিবার তিনি ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। ও" তৎ সৎ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এ ছুই বাকোর সাধনে জগৎ উড়িয়া 
যাহবার কথা ছিল, কিন্তু যতদুর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে এই প্রতীতি হয় 
তীহার সমর কেহ এ ছুই বাক্যের সাধন করিয্! সিদ্ধমনোরথ হন নাই। ঘিনি 
পরে আঁদিলেন তিনি কি এই উত্তয় বাঁক্য সাধন করিরা অগ্রে জগত উড়াইয়া 
দিয় তৎপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্র্মযোগী হইয়াছিলেন ? 
বিবেক। জগৎ উড়াইয়! দেওয়া তাহার সাধন ছিল না, জগতে বাপ্ড 
ব্রহ্মদর্শন হইতে তিনি সাধনের আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রঙ্ধ প্রপঞ্চে বদ্ধ নন 
তাগীর অতীত, এই সাধন করিতে গিয়া জগতৎসম্বদ্ধবর্জিত সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রতাক্ষ 
করা তাহাতে ঘটিকা । তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে ব্রহ্গসত্তা সাক্ষাৎ 
উপলব্ধির বিষয় করিয়াছেন, সুতরাং এইরূপে তাহাতে অপরোক্ষভাবে ত্রঙ্গদর্শন 
সম্ভবপর হইয়াছে । ইহার পরে ষিনি আসিরাছিলেন, তাঁহার দ্বারা অভাব ও 
স্ব উভয় পক্ষের উপাসনা সাধনের পুর্ণতা লাভ করিয়াছে। 








জীধনে স্বরূপসাধন। 

বুদ্ধি। সাক্ষান্ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতাক্ষ করিয়া আনন্দলাভ, ইহা কিছ 
সামান্য নয় । এরূপ কয়জতনর জীবনে “ঘটিয়া থাকে ? তবে স্বরূপ প্রতাক্ষ 
করিষা তগ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া, জীবন গঠিত করিয়া লওয়া, ইহাই স্বরূপ" 
প্রতাক্ষের মুখালক্ষায । এ লক্ষা ব্রাহ্মসমাজে কিরূপে সাধিত হইয়াছে, তাহা 
জানিতে মন উৎ্হৃক। আশী করি, এ সম্বন্ধে যাহ বলিবার তাঁহ1 বলিবে। 

বিবেক । স্বরূপন্জান ও স্বরূপোপলন্ধি জন্য আনন্দ হলে তবে উহা! জীবনের 
উপরে কাধ্য প্রকাশ করিয়া থাঁকে, স্বরূপজ্জান ও স্ববূপোঁপলব্ধিজনিত আনন্দ 
ভিন্ন ভিন্ন লদয়ে ব্রাহ্মসমাজের ঢইজন প্রধান পুরুষে সম্পন্ন হইল ; জীবনের 
উপরে উহাদের কার্যযপ্রকাশ তৃতীয় ব্যক্রিতে ঘটিল। এ সম্বপ্ষের ইতিহাস এই 


ধর্তত। ১৬৫ 


বাক্কির জীবনালোচন! করিলে সহজে হৃদয়গম হয়। জীবনটি সকলের সম্মুখে ৃ 
রহিয়াছে, উহ্না অধায়ন করা সকলেরই প্রয়োজন । কেন না যে ক্রমে স্বরূপের 
ক্রিয়া সে জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে, সকল স্বাভাবিক জীবনেই সে উহ্থার 
ক্রি প্রকাশ পায়। 

বুদ্ধি। সকলের জীবনেই কি স্বরূপের ক্রিয়া হয় ? স্বরূপজ্ঞানী ও স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ হওয়া কি সাধনসাপেক্ষ নহে ? 
বিবেক । যাহা স্বভাবতঃ নাই, সাধন দ্বারা তাহা উৎপন্ন হইবে কি 
গ্কারে ? যাহা! প্রচ্ছন্ন আছে, সাধন দ্বারা তাহাই উদ্ভূত হইয়! থাকে । - 

বুদ্ধি। তবে কি জীবনে নূতন কিছুই হয় না, কেবল যাহ! আছে তাহাই 
উদ্ভুত হয় মাত্র? 

বিবেক । যাহার যাহা হইতে হইবে, তাহার তাহ! হইবার উপযোগিতা 
তন্মধো বিগ্মান থাকে । উপযোগিতা না থাকিলে বাহির হইতে বদ্ধনোপযোগী 
উপাদান গ্রহণই সম্ভবে না । 

বুদ্ধি। এ সকল অবাস্তর কথা থাকুক, প্রস্তাবিত বিষয়সগন্ধে যাহা বলিবাঁর 
তাহাই বদ । 

বিবেক । তৃতীয় বাক্তির* জীবনে সকলগুলি স্বর্ণপের ক্রিয়া যুগপৎ প্রকাশ 
পার নাই, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়্াছে। সতা এবং জ্ঞান এই ছু স্বকপ লইয়া 
জীবনের আরম্ভ অতি স্বাভাবিক। শ্রথমে এই সতা ও জ্ঞান নীতির সহিত 
সংযুক্ত থাকে, জুতরাং যে কোন ব্যক্তির পক্ষে এ ছুঈ স্বরূপের ক্রিয়া জীবনারন্তে 
স্বভাবসিদ্ধ। তৃতীয় ব্যক্তি নৈতিক জীবন লইয়া ব্রাহ্মলমাঁজে প্রবেশ করিলেন । 
ত্টাভার সঙ্গী যুবকগণও তাহারই ভাবে ভাবাপ্বিত ছিলেন। কথায় বানহারে 
উপামন প্রভৃতিতে সত্যান্ছনরণ করিতে হইবে, সর্বতোভাবে সতা বক্ষা করিতে 
হইবে, সতোরই জয় হয়, এই ভাব তাহাদের সকলেরই মনে প্রবল হইয়া উঠিল । 
প্রাচীন সমাজের সঙ্গে শত অসতোর বন্ধনে তাহারা বদ্ধ ছিলেন, সে বন্ধন 
তাহারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সত্য, সত্য, সত্য, এ ভিন্ন অন্ত কথা আর 
তাহাদের সুখে ছিল না। যিনি নেতা তাহার যে ভাব সেভাব যেন ইহাদের 
অত্ান্ত সাঁভাবিক ছিল। সত্াম্করাগের সঙ্গে জ্ঞানালোক সংযুক্ত না হইলে 








* ব্রঙ্গানন্দ কেশব । প্র, । 





্ লতা কি দেখিতে/পাওা যর না, সতা দৈহিতে। না পাইবে: ভাঙার রঙ্গ ব 
৯ বাকি প্রকারে সাধিত - হউবে, সুতরাং ভ্ঞানদীপে তাঁহারা “আগ রজব 
এবং জ. বু অবস্থা ভাল করিয়া! হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক আত্মস্থ ও সমাজস্থ পাঁপ- 
কুসংস্কারেরঞ্ট্রবরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংগ্রাম করিতে , গিয়া 
অন্থতাপেরর্গীমাগম হইল। অন্তরে রিপু বাহিরে প্রলোভন জ্ঞানদৃষ্টিতে ইহা 
যখন প্রকাশ পাইল এবং এই রিপু-ও-প্রলোভন-পরাজয় করিতে গিয়া পদন্থলন 
হইতে আরম্ভ হইল, তখন সত্যান্ুরাগণ হৃদয়ে অনুতাপের অভভাদয় হইবে, হট 
আর বাঁলবার অপেক্ষা রাখে না । ? 
বুদ্ধি: সত্য ও জ্ঞানের ক্রিয়ায় খরুতাপের অভুদয় কি শ্বরূপান্তরে প্রবেশ 
করিবার জন্য ঘটিল? 
. বিবেক । তুমি ঠিক বুঝিয়াছ । জ্ঞান যখন পাপ দেখাইয়া দিল, সতোর 
সঙ্গে জীবনে কোথায় বিরোধ রহিয়াছে প্রদর্শন করিল, তখন পুণোর প্রয়োজন 
 হইয়। পড়িল। পুণের অতুদয়ের পূর্বে অনু তাপ চাই, অন্গতাপ বিনা হৃদর শুদ্ধ 
হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। পুণ্যন্বরূপের আবির্ভাবের পূর্বে হৃদকসুদ্ধি 
চাই। এই হদয়স্ুদ্ধির উপায় পাপের জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা । পুণোর 
আবির্ভাব হইবার পুর্বে তৃতীয় ব্যক্তির পাঁপরোধ ভীবণ মূর্তি ধারণ করিল, এবং 
:. তাহার সঙ্গিগণের মনে অন্নবিস্তর পাপবোধ উদ্রিক্ত হইল । 
বুদ্ধি। শুনিয়াছি, তৃতীয় বান্তি আজন্ম শুদ্ধ, তীহাতে কেহ কোন দিন 
পাপের জেশ দেখিতে পায় নাই । এমন ব্যক্তির আবার ভীষণ পাপবোধই বা 
কেন, অন্ুতাপই বা. কেন ? 
বিবেক তৃতীয় ব্যক্তি আজন্মসুদ্ধ ইহা আঁর কে না জানে? ইহার পাপ- 
বোধজনিত সন্তাপ পাঁপের সম্ভাবনা হইতে উৎপন্ন । 
বুদ্ধি। আশ্চর্যা, লৌকে পাপ করিয়া অনুতপ্ত হয় না, ইহার পাপের সম্ভাঁ- 
ৰনা ভাবিয়া তীব্র সন্তাপ, এ কি রকমের কথা ! 
বিবেক । তৃতীয় ব্যক্তির এখানেই অসাধারপত্ব , তিনি যে উচ্চ নীতি 
স্থাপন করিতে 'মাসিয়াছিলেন, তাহা পাপের সম্ভাবনা হইতে লোকের চিন্তকে 
সংশোধন করিবার উপযোগী ॥ সুতরাং তিনি যে পাঁপের সম্ভাবনা লইয়া জন্ম- 
.. স্রহ্ণ করিয়াছিলেন, সে সম্ভাবনা সকলেরই রক্তমাংদের দেহের সঙ্গে জড়িত । 





রে সম্ভাবনাকে আপস্ভাবনা | করিবার জ্ত তাহাতে জর পাঁপবোধ স্বয়ং জবান 
রোপণ করিয়াছিলেন এই তীব্র পাপবোধ যত পাপসস্তাবনাস্কর অসস্ভাবনা' 
করিত তুলিল, ততই পুণ্যের সিংহাসন তাহাতে প্রতিটিত হইল । ্ 
বুদ্ধি। _অনুতাঁপে বখন প্রাণ অস্থির হয় তখন ঈশ্বরের ক মর 
সহজে ধাবিত হয়। 'তীহার দগ্লার মন যখন একাস্ত তাহাতে আসক্ত হ্র, তখন 
আর পাপপ্রবৃত্তি থাকে না, সুতরাং সহজে পুণোর রাজ্য প্রতিঠিত হয়। প্রেম 
৯ ুণো যখন সাধকের হৃদয় পূর্ণ হয়, তখন সেই পূর্ণতা আনন্দরস হইয়া তীহাঙ্কে 
আনন্দের সাগরে মগ্ন করিয়া ফেলে, এবং সমুদ্ায় জগৎ ও জীবকে তিনি তন্মধ্যে 
নিমগ্র দেখিতে পাঁন। তুমি পুর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছ, তাহা হইতেই সহজে 
এ সকল মনে প্রতিভাত হয় । 


স্্গ। 


বুদ্ধি। যেখানে দেবগণ সাধু মহধিগণ বাস করেন, তাহাকে শ্বর্গ বলে? 
এখন শুনিতেছি “ঈশ্বরগত জীবনই শর্গ”। এ ছুই কথার ভিতরে প্রক্যই বা ্ধ 
পার্থক্যই বা কি, তাহা! জানিতে ইচ্ছা! করি। 
বিবেক । ঈশ্বরকে ছাড়িয়া স্বর্গ হইতে পারে না? ঈশ্বরই স্বর্গ। দেষগণ 
ও সাধু মহ্ধিগণের জীবন যদ্দি ঈশ্বরগত না হয়, তাহা হইলে তীহারা বর্ষ, 
স্ব্গবাসী নহেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহাদের দ্েবজীবন নাই, অপরেও ঈশ্বরকে 
ছাড়িয়া তাহাদের হিত মিলিত হইতে পারে না। 
বুদ্ধি। ইঈগরকে ছাড়িয়া দেবগণের সহিত কেহ মিলিত হইতে পারে না, 
এ কথা তুমি নুতন বলিতেছ। পৃথিবীর লোকে ঈগরের নিকটস্থ হইতে পারে 
না বলিয়া তাহারা দেবারাধনা করিয়াছে, সাধু মহাজনের শরণাপন্ন হইয়াছে । 
যদি এরূপ করিয়া ভাহারা তাহাদের সহিত মিলিত হইতে না পারিস! থাকে, 
তবে পৃথিবী কি এত কাল বৃথা! কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়াছে? 
বিবেক। পৃথিবী এত কাল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়াছে এ কথা 
বলিতে ভয় কি? কল্পনার অনুসরণে "স্থাবোদদ্ক তুয়, জীবন ভাল হয়, কাব্যের 
এ গণ আছে। ভাবোদ টন ভাল হল, / ইহাতেই যেসবঠিক হইল, 
একথা কিরূপে বলিবে ? 80 ধা অহানের একটু ভাবোদয়, 








নেকে ঈশ্বরনিবপেক্ষ হই দূরস্থ বা পরলে ।ত আত্মার সহিত 
/&রিয়া আননাল'ভ করেন, তাহাদের এআনন্দলা. : লব বা? 
বিবেক । ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইরা আত্মায় আত্মায় যোগান্থত ই 
_ প্রয়াস শুদ্ধ কল্পনা নহে, উহাতে বিশেষ অনিষ্টের সপ্ভাবন! আছে দা 
ঝুদ্ধ। কেন, অনিষ্ট হইবে কেন ? / 
বিবেক। সত্যের অনুসরণ না করিয়া কল্পনার অনুসরণ করিলে অশিষ্ট 
ভিন ইঞ্টের সম্তাবন। নাই। ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া আত্মার আম্মায় যোগ হইতে 
পারে না । ছুই ভিন্ন আত্মা এক হইতে গেলে মধ্যে কোন একটি তার 
পদার্থ থাকা চাই যদ্দারা উভয়ের যোগ ঘটিবে। চক্ষু ও বস্ত এউভ প্াজন 
যেমন আলোক ভিন্ন হইতে পারে না, তেমনি আত্মার আত্মায় যোগ ঈশ্ব 
কখন সম্ভবপর নহে। যদি সম্ভব মনে করা হয়, উহা সত্য নহে, কল্প 
এই কল্পনায় অনেক ঘোর অনিষ্ট উপস্থিত হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যোগ করিতে 
গেলে, শীঘ্রই পার্থিব ভাব সকল মনে জাগিয়' উঠে, এই পার্থিব ভাব আত্মায় 
আত্মায় যোগ সাধিত না করিয়া এমন একটি কল্পনার ছবি মনে উদ্দিত করে, 
যাঁছাতে নীচ বাসনা কামনা সকল উদ্দীপিত হইয়া উঠে। নিজের বাসনার 
ছবিতে আয্মাকে গঠিত করিয়া লইলে উন্নত না হইয়া হীন হওয়া অনিবার্ধয । 
বুদ্ধি। এক আত্মা অন্ত আত্মাকে চিও1 করিবার সময়ে এরূপ ঘটে ইহা! 
নিজেও প্রতাক্ষ করিয়াছি। এ অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি ? 
_ বিৰেক। যোগের সত্য পন্থাবলশ্বন, এ অনিষ্টনিবারণের উপায় । মনকে 
অগ্রে ঈশ্বর দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। যখন ঈশ্বর দ্বারা মন পূর্ণ হইল 
তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচ বাসনা কামনা সকল অন্তহিত হইয়া গেল। এখন 
ঈশ্বরের ভিতরে ধাহার বা ধাহাদের সহিত যোগান্ছভব করিতে যত্ব করিবে, তাহা 
দের.সহিত আর ধাসনাবিকার সংযুক্ত হইতে পারিবে না, তাহাদের দেবভাবের 
সহিত আত্মা যোগানুভব কৰি উ্ তস্য বিশুদ্ধ আত্মা, উহাই উহার 
নিত্যন্বরপ। সুতরাং/র্রি্ায়্ার 
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